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এইখণ্ডে ভাষ্যের সহিত পাতঙ্জলদর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তগবান্ 

পতঞ্চলি এই দর্শনের প্রণেত! ) ইহা যোগস্থত্র নামে পরিচিত ) ইহাকে 
“সাংখাপরিশি৪”-নামেও সময় সময় আখ্যাত করা হয়। সাংখাদর্শনের 

উপদেশদকণ ইহাতে পূর্ণতা! প্রাপ্ত হইয়াছে; সাংখ্যমাীয় সাধন প্রণালী 
ইহাতে অতি বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে । পরস্ত তক্তিযোগের সহিত 

খ্যযোগের প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন বিরোধ না থাকাতে, এইগ্রন্থে ভক্তি- 
ষার্গেরও সাধনপ্রণালীর প্রতি স্থানে স্থানে ইঙ্গিত করিতে গ্রন্থকার ক্রাট 
করেন নাই। 

এই গ্রন্থের উপদিষ্ট বিষয় অতি গভীর; ইহা আয়ত্ব করিতে 

পারিলে, সমস্ত হিন্দুশাগ্থ্োক্ত সাধনবিষয়ে অনেক পরিমাণে দৃষ্টি প্রস্ফুটিত 
হয়। গ্রন্থের উল্লিখিত উপদেশসকল অপেক্ষাকৃত অল্লায়াদে বোধগম্য 

করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ উগক্রমণিকায় মুখ্য উপদেশসকলের সার 
ক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে ১ এবং স্তর ও ভাষ্যের সার মন্খন বঙ্গভাষায় 

অনুবাদ করিয়া, স্থানে স্থানে ব্যাখ্যাসহ, স্তরের নিয়ে সন্নিবেশিত কর! 

হইয়াছে। তত্র গ্রন্থের অধ্যয়নবিষয়ে পাঠকবর্ণের কিঞ্ৎ পরিমাণেও 

সাহায্য হইলে, পরিশ্রম সফল হইয়াছে মনে করিব। 

পূর্বে প্রকাশিত পবরহ্ধবাদী খষি ও ত্রহ্মবিপ্ঠা” নামক গ্রন্থের তৃতীয়া- 
ধ্যায়ের দ্বিতীয্পাদস্বরূপে এই গ্রন্থকে গ্রহণ করিতে হইবে। এহগ্রস্থে 

যে স্থানে “মৃলগ্রন্থ” শবের প্রয়োগ হইয়াছে, সেই স্থানে তদ্বার পূর্বোক্ত 
“ব্ঙ্গবাদী খাঁষ ও ব্রন্মবিদ্যা” নামক গ্রন্থ লক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে 

হইবে। ৰ 
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ও শ্রীগুরবে নমঃ। 

গু হরি | 

ঢার্্পনিন্ক ভ্রন্ষন্বিযা ॥ 

পাতগ্জল দর্শন । 

উপক্রমণিক1। 

যোগস্থত্রনামক পাতঞ্জল দর্শন, সাংখ্যদশনের পরিশিষ্ট বলিয়া) 

পরিচিত; ইহাতে সাংখাদর্শন পরিপূ্ণতি৷ প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং সাংখ্য- * 

দশম ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করিঘার নিমিত্ত যোগনুত্রও ব্যাখ্যা কর! প্রয়োজন। 

শ্রীভগবান্ কপিলদেবোক্ত সাংখ্যজ্ঞানের যথার্থ মন অবধারণ বিষয়ে 
বোগস্থত্রোক্ত উপদেশদকলের পর্যালোচনা বল পরিমাণে সাহাঘা 

করিয়া থাকে। এই, গ্রন্থ স্াধকমাত্রেরই পক্ষে বিশেষ উপাদেয়। 
অতএব মহধিবেদব্যাসপ্রণীত ভাষ্যের সহিত সম্পূর্ণ যোগসুত্র এইস্থলে 
বথাসস্তব ব্যাখ্যাত হইতেছে। মূলস্ত্রসকল যেমন সাধক ও পঞ্ডি- 
মাজে সব্ধ্ত্র আদরণীয়, শ্রীবেদব্যাসকৃত ভাষ্যও তদ্রপ আদরণীয়। 
বস্ততঃ ' নহধিবেদব্যাস-প্রণীত ভাষ্য কর্তৃক মূলস্ত্রসকলের আদর আরও 
বদি হইয়াছে । এই পাতগ্রল দর্শন সম্যক আয়ত্ত হইলে, ভারতীয় সর্ব- 
*প্রকার ধর্ণশান্থে ও ব্রহ্মবাদী খধিগণের উপদিষ্ট সর্ধাবিধ সাধন প্রণা লা- 



২ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা । 

বিষয়ে চক্ষুঃ প্রস্ফুটিত হয়। আত্মানাত্ম বিবেক সম্পাদনের নিমিত্ত, সাংখ্য- 
শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অবলম্বনে গুণ।স্তবিকা প্রককতিকে পরম পুরুষ ঈশ্বর হইতে 

পৃথক্ বলিয়াই এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে; বেদাস্ত-দর্শনের সাহত ইহার 

এই মাত্র প্রভেদ যে, বেদান্ত দর্শনে প্রক্কৃতিকে এঁশী শক্তি, (ঈশ্বর হইতে 

অভিন্ন, শক্তি) বণিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে) বেদাস্ত দর্শনানুসারে ঈশ্বর 
অচিস্ত্য সর্বশক্তিমান হওয়াতে, তিনি স্বীয় অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা জগৎ রচনা 

কারয়াও, তদতীত ও তাহাতে নিলিপ্ত ভাবে বিরাজমান আছেন। পাতঞ্জল 

দর্শনানুসারেও “পৌরুষেয়” প্রত্যয়রূপে জগৎ ঈশ্বরের স্বরূপভূক্ত (বিভূতি 
পাদ ৩৫ স্তর দ্রষ্টব্য) প্রকাশিতরূপে তাহা হইতে পৃথকৃ। সুতরাং মূল 

বিষয়ে তারতম্য অতি সামান্ত। ইহা উপেক্ষা করিলে, এই পাতঞ্জল দর্শন 

সমস্ত আর্ধশান্ত্রের প্রতি সাধকের দৃষ্টি উদবাটিত করিবে। গ্রন্থ সহজে 
বোধগম্য করিবার নিমিত্ত যোগন্থত্রে এবং ভাষ্যে উক্ত দীর্শনিক-মীমাংসা- 

বিষয়ক উপদেশসকলের সার সংক্ষেপে প্রথমে বর্ণনা করা যাইতেছে। 

১। গুণ ভ্রিবিধঃ-_সত্ব, রজঃ ও উতমঃ। ইহাদের বিনাশ নাই; 

ইহার! নিত্য । 

(ক) সত্বগুণ প্রকাশাত্মক, জ্ঞানমাত্র। জ্ঞান শব্দের পরিবর্তে (এই 

গ্রন্থে অধিকাংশ স্থলে খ্যাতি” অথবা প্রখ্যা” শব্দ ব্যবহার করা 

হইয়াছে । উভয় শবের অর্থই নির্মল জ্ঞান। সত্বগুণকে প্রকাশাত্মক 

বলিবার অভিপ্রায় এই যে, ইহা অপর সকল ধস্তর প্রকাশক; জ্ঞান- 

দ্বারাই অপর সকল বস্ত আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, যাহা কাহারও 

জ্ঞানগম্য নহে, তাহা নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়। কিন্তু জ্ঞান আপ- 

নাকে আপনি প্রকাশ করে না, তাহা চৈতন্তময় পুরুষ দ্বারা প্রকাশিত, 
এই জ্ঞানেরও অস্তিত্ব চৈতন্তরূপী পুরুষেই প্রকাশিত ; অতএব পুরুষ 

স্গ্রকাশ, জ্ঞান ন্বগ্রকাশ নহে__পরপ্রকাশক মাত্র। এইরূপ বিচার দ্বারা 
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শু্ধ সত্বগুণের স্বরূপ বুঝিতে হইবে । যে প্রাণীতে এই গুণের অংশ যত 
অধিক, সেই প্রাণী সেই পরিমাণে জ্ঞানসম্পন্ন । 

(খ) রজোগুণ ক্রিয়াত্মক, পরিচালনাই ইহার স্বরূপ; বে স্থানে 

কোন প্রকার কাধ্য, কোন প্রকার পরিবর্তন, দেখা বায়, সেই স্থানেই 

রজোগুন আছে বুবিতে হর; জ্ঞানও কোন বিষয় লক্ষ্য করিতে স্বয়ং 

নমর্থ নহে, তাহা! রজোগুণের দ্বারা চালিত হইয়া বিষয়ে ধাবিত হয়; এই 

পরিচালিত হওয়াকে “বৃত্তি” বলে। যেমন “জ্ঞানবৃত্তি” বলিলে জ্ঞান- 

শক্তি কোন বিষয়ের দিকে পরিচালিত হওয়! বুঝায় । অতএব এই গ্রন্থে 

রজোগুণকে “প্রবৃত্বিনীল” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । এই গুণ ধাহাতে 

যে পরিমাণে অধিক, তিনি সেই পরিমাণে কর্মে উৎসাহসম্পন্ন । 

(গ) তমোগুণ অবরোধক স্বভাব) রজোগুণ যেমন চলনণীল, 

তমোগুণ তেমনি “স্থিতিশীল”; রজোগুণের এবং সত্বগুণের কার্যের 

অবরোধ করাই ইহার স্বভাব। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তমোগুণের স্বরূপ 

প্রকাশ করা যাইতেছে । কোন একব্যক্তি ধাবমান হইতে আরম্ভ করিল) 

ভখন তাহার শরীরে বেগ জন্মান 'রজোগুণের কাধ্য, তাহার মনে খে 

দষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাও রজোগুণের কাধ্য। কিন্তু যেমন সে 

দৌড়িতে, যায়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেগের অবরোধক ও নিয়ামক 
এক প্রকার বাধা সে অনুভব করিতে থাকে; স্থৃতরাং কিছু কাল 

দৌড়িয়া, সে আর দৌন্তিতে পারে না; নেই আভ্যন্তরিক বাঁধা ক্রমশঃ 
প্রবল হইয়৷ তাহার প্রযত্র শিথিল করিয়া দেয়। ইহা তমোগুণের কায 
সকল কাধ্য সন্বন্ধেই এইরূপ) জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিকে সঙ্কুচিত করাই 
তমোগুণের কাধ্য। এইগুণ যে পুরুষে যে পরিমাণে আঁধক, তিনি সেই 

পরিমাণে ক্ষদ্রর্শী, কষুদ্রমতি, জড়বুদ্ধি ও অলদ হয়েন। 
,(ঘ) গুণনকল এইরূপ বিভিন্নস্বভাব হইলেও 'পরম্পরের সহিত 
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নিত্য মিলিতাবস্থায় থাকে। কিন্তু মিলিতাবস্থায় থ|কিলেও ইহারা সম- 

শক্তিযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় না; কখনও বা একটি প্রধান, কখনও 

বা অপরটি প্রধান হইয়া প্রকাশিত হয়; যখন একটি প্রধান হয়, তখন 

অপর ছুইটি তাহার সহচর হইয়া অধীনভাবে থাকে; যেট প্রধান 

তাহার শক্তি ক্ষয় হইলে, অপর আর একটি প্রধান হয়, এবং প্রথমোক্ুটি 

তাহার অধীন হইয়া পড়ে। যেটি প্রধান থাকে অপর ছুইটি তাহার 

আন্ুকুল্য করিতে বাধ্য হয় সত্য, কিন্তু এ প্রধানটি স্বস্বরূপে সর্বদা গ্রতিষ্ঠিত 

থাকিয়। কার্ধ্য করিতে প্রচ্ছন্নভাবে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া বাধাও জন্মায় । 

তাহাতেই কালক্রমে শক্তিক্ষয় বশতঃ প্রধানটি ক্রেমশঃ অপ্রধান হ্ইয়া 

পড়ে, ও অপর একটি প্রাধান্তলাভ করে। এই নিমিত্ত গুণসকলকে 

পরম্পরের “অনুগ্রাহক” এবং “নিরনুগ্রাহক” বলিয়া যোগস্ুত্রে ব্যাথা 

করা হইয়াছে। 

(উ) যখন তিনটি গুণই সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন তাহাদের কোন 

গ্রকার প্রকাশভাব থাকে না, তখন ইহারা সম্যক অপ্রকাশভাবে বর্তমান 
থাকে, কোন গুণেরই কোন গ্রকার ব্যাপার ( কাধ্য ) তখন থাকে না) 

ইহাদ্িগের এই অপ্রকাশ অবস্থার নাম প্রকৃতি | 'কোন কার্ধ্য না করিফ়াও 
যে গুণসকল থাকিতে পারে, তাহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। 

আমি এইক্ষণে ধর্মশান্ত্র আলোচনা করিতেছি, এইক্ষণে আমার কোন 
ক্রোধ প্রকাশ পাইতেছে না; কিন্তু তজ্জন্ত যে আমার ক্রোধ নাই, তাহা 
নহে, উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলেই তাহা প্রকাশিত হয়। কিন্তৃযে 

কারণ আমার ক্রোধের উদ্দীপন! করে, সেই কারণ অথবা তদপেক্ষা 

গুরুতর কারণও অপর এক ব্যক্তির ক্রোধ উদ্দীপন করে না) অতএব 

ক্রোধনাঘক বৃত্তি আমারই ধর্ম, তাহা বাহিরের কারণের ধর্ম নহে) এই 

ধন্্নটি অগ্রকাশভাবে আমাতে আছে? উদ্দীপক কোন বিশেষ কারণ পার; 
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তাহা প্রকাশিত হয়, অপর সময় অপ্রকাশ ভাবে থাকে, ইহা স্বীকার 

করিতে হইবে ; অপ্রকাশ থাক! কালে যে তাহা নাই, এমন নহে । এই- 

ৰূপ গুণসকলও সম্পূর্ণরূপে নিক্ষিয় অবস্থা গ্রাপ্ধ হইলে অস্তিত্ববিহীন 
হয় না, “সংস্কার” মাত্ররূপে থাকে । অতএব গুণত্রয়ের সম্পূর্ণ অগ্রকাশ 

অবস্থাকে যোগস্থত্রে “সংস্কারাবন্থা” বলিয়া বর্ণন৷ করা হইয়াছে, গুণত্রয়ের 

এই সংস্কার মাত্র অবস্থাই “প্রকৃতি” এবং পপ্রধান' শব্দের বাচ্য । এই 

অবস্থায় কিছুই প্রকাশ থাকে না বলিয়া তাহার অন্ুমাপক কোন চিহ্ু 

(লিঙ্গ ) নাই, অতএব প্রকৃতিকে “অলিঙ্গ'” শব্দদারাও এই গ্রন্থে নির্দেশ 

করা হইয়াছে। 
(5) মিলিতাবস্থায় নিত্য অবস্থান করিয়া গুণত্রয় পরস্পরের “অনু 

গ্রাহক” ও পনিরনুগ্রাহক'ঃ হওয়াতে অনবরত পরিবর্তনশীলতা তাহাদের ধর্ম 3 

ইহাদের এক অবস্থা পরিবপ্তিত হইয়া অন্তাবস্থার প্রাপ্তিকে“পরিণাম” বলে। 

গুণত্রয় অনাদি ও নিত্য হইলেও তাহারা নিয়ত পরিণামশীল । পূর্বোক্ত প্রকৃতি- 
অবস্থার প্রথম পরিণাম"বুদ্ধি”,ইহা মুন্বগুণাত্মক জ্ঞানমাত্র ; এই জ্ঞানরূপ চিছু 
(নিঙ্গ) দ্বারা গুণত্রয় প্রথম প্রকাশ-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত বুদ্ধিকে 

“লিগগমাত্র” নামে এই গ্রন্থে আথ্যাত করা হইয়াছে। এই লিঙগমাত্র-বুদ্ি 
পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া “অস্মিতা” ( অহ্ংস্ঞান ) রূপে প্রকাশিত হয় ; এই 

অম্মিতা হইতে একাদশু ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্ররূপ পরিণাম প্রকাশিত হয়) 
এবং পঞ্চতন্মাত্র আঁবার বিকারপ্রাপ্ত হইয়া পঞ্চমহাভূতরূপে প্রকাশিত 

হয়। পঞ্চমহাভূতের অন্ত কোন তাত্বিক পরিণাম নাই) এবং একাদশ 
ইন্দ্রিয়েরও অপর কোন তাত্বিক পরিণাম নাই। বিভিন্ন মাত্রায় মহদাদি 

ক্ষিতি পর্য্যন্ত প্রকাশিত তত্বনকলের বিমিশ্রণে এই বিচিত্র জগৎ রচিত 

হইয়াছে। অতএব পঞ্চমহাতৃতের তুলনায় পঞ্চতন্মাত্রকে “অবিশেষ” 

অধিবা “সামান্ত? বল! যায়, এবং পঞ্চমহাতৃতকে “বিশেষ” বলা! যায়। 
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'এইরূপ একাদশ ইন্দ্রিয়কে বিশেষ, এবং তৎসহ ও পঞ্চতন্মাত্রসহ তুলনার 

অহংতত্বকে ( অম্মিতাকে ) “অবিশেষ” বলা যায়। সুতরাং পঞ্চতম্মাত্র ও 

অন্মিতাকে, তাহাদের বিশেষ পরিণাম আছে বলিয়া, “অবিশেষ” নামে এই 

গ্রন্থে আখ্যাত করা হইয়াছে । অতএব পঞ্চতন্মাত্র ও অশ্মিতাঁ এই “্ষড় 
অবিশেষ”, পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই “যোড়শবিশেষ”, এবং 

“লিঙ্গমাত্র” (বুদ্ধিতত্ব) ও “অলিঙ্গ'” ( প্রক্কতি) এই চতুর্কিংশতি প্রকার 

গুণবর্গ। 

(ছ) সমস্ত জাগতিক বস্তু এইরূপে ব্রিগুণাত্মক, গুণত্রয় বিভিন্ন ভাবে 

পরিণাম প্রাপ্ত হইগ্লা এই বিচিত্র জগৎরূপে প্রকাশিত হ্ইগ্লাছে। 

পরিবর্তনই যখন গুণত্রয়ের ধর্ম, তখন তাহার প্রত্যেক অবস্থাই ক্ষণস্থায়ী 

ও অনিত্য। প্রত্যেক অবস্থার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিনাশের বীজ 

রহিয়াছে, প্রকাশ করা (স্থষ্টিকর! ) সত্বাশ্রিত রজোগুণের ধর্ম) বিনাশ 

করা--অপ্রকাশ করা রজোগুণাশ্রিত তমোগুণের ধর্ম। যখন সমস্ত 

অপ্রকাশ হয় এবং জগৎ প্ররুতি-অবন্ণা প্রান্ত হয়, তখন অবরোধযোগ্য 

প্রকাশিত কোন বস্ত না থাকায় অবরোধুকারী তম়োগুণও স্থতরাং নিশ্চে্ট 

নিশ্রিয় ও অপ্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই অবস্থাই জগতের “গ্রক্ৃতি- 
লীনাবস্থা”” বলিয়া এই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। এই অবস্থায় থাকিয়া 
রজোগুণ কিঞ্চিৎ উদ্ধদ্ধ হইলে, তদ্বারা প্রথমে জ্ঞানাত্মক সত্বগুণ প্রকাশিত 
হয়। ইহাই বুদ্ধিতত্ব। সত্বগুণ প্রকাশিত হইলেই উক্ত রজোগুণ দ্বারা 
তমোগুণও সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্ফৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে তৎসহিত 

যুক্ত থাকে। 

২। পুরুষ (আত্মা) স্বভাবতঃ গুণাতীত, মুক্তশ্বভাব ) কিন্তু গুণবর্গ 

তাহার সহিত দৃশ্তরূপসর্ন্ধে নিয়ত অবস্থিত, তিনি চৈতন্ত মাত্র । কিন্ত যিনি 
গুণাতীত গুণদত্বদ্ধরহিত, তাহার সহিত মাক্ষাৎসম্বন্ধে কিরূপে গুণসকল 
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দৃণ্তরূপসন্বন্ধেই বা অবস্থিত হইতে পারে? অতএব দিদ্ধান্ত এই যে, পুরুষ 

অযস্কাস্তমণি সদৃশ ; অযস্কাস্তমণি লৌহখণ্ড হইতে পৃথক্ থাকিয়াও যেমন 
লৌহখণ্ডে আপনার ধর্ধ অনু প্রবিষ্ট করায়, তাহাকে ও আত্মসদূশ করে, 

তদ্রপ পুরুষ গুণবর্গ হইতে পৃথক্ থাকিয়াও, গুণবগে স্বীয় চৈতন্তশক্তি 

অনুপ্রবিষ্ট করেন। এইরূপে গুণে-অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্তশক্তিকে গুণস্থ 

পুরুষপ্রতিবিষ্ব বলিয়া যোগস্থত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই পুরুষ- 

প্রতিবিষ্বও গুণান্সক নহেন, ইনি পুরুষই ; হৃর্যের প্রতিবিশ্ব দর্পণে পতিত 

হইলে, দর্পণস্থ স্্যাপ্রতিবিদ্ব ভুলারাশির দিকে চালিত হইয়া তাহাকেও 

উত্তপূ ও প্রজলিত করিতে পারে, চক্ষুর দ্রিকে চালিত হইয়া আকাশস্থ 

সুর্যের স্তায় চক্ষুর তেজোহানি করিতে পারে; কিন্তু দর্পণ নিজে তাহা 

করিতে পারে না; অতএব স্ক্যাপ্রতিবিস্ব. দর্পণসংযূক্ত হইলেও তাহ 

স্য্যেরই স্বভাবযুক্ত থাকে, তাহা র্যোরই অংশম্বরূপ, তাহা দর্পণস্বভাব 

প্রাপু হয় না। তদ্রপ নিত্যশুদ্ধ পুরুষ গুণে প্রতিবিদ্বিত হইলেও, গুণস্থ 
পুকুষ্রতিবিষ্বপুরুষ-স্বভাবেই অবস্থিতি করে, গুণস্বভাব প্রাপ্ত হয় নু 
কিন্ত দর্পণ বে দিকে পরিচালিত য়, দর্পণস্থ সূধ্যপ্রতিবিষ্বও সেই দিকেই 

পরিচালিত হয়; দর্পখ মলিন হইলে তৎস্থিত স্্্যপ্রতিবিষ্বও মলিনতা 

প্রাপ্প ইয় অত এব দর্পণস্থ স্্যাপ্রতিবিষ্ব এবং দর্পণ বিভিন্স্বভাবাক্রাস্ত 
হইলেও. পরস্পর পরম্পর হইতে সম্পূর্ণ বিরূপ নহে, কিঞ্চিৎ ধর্ম-সাদৃশ্ 
উভয়ের মধ্যে আছে। তদ্রপ গুণস্থিত পুরুষপ্রতিবিন্ব ও গুণ, ইহারা 

বিভিন্ন স্বভাবাপন্ন হইলেও, পরস্পর পরম্পর হইতে অত্যন্ত বিরূপ নহে; 

গুণের যে সমস্ত পরিণাম হয়, তৎসমস্তেরই প্রতিজ্ঞান এ প্রতিবিষ্ব পুকষের 

হয়, এই অর্থে যোগস্থত্রে পুরুষকে “বুদ্ধির প্রতিসংবেদী”' বলিয়া ব্যাখ্যাত 

করা হইয়াছে । (সাধনপাদ ২০ স্তর ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। এই প্রতিবিস্ব-| 

শ্পুরুষ সুতরাং স্বরূপতঃ নিও ণ্ হইয়াও গুণসঙ্গে গুণীর স্তায়ই প্রতিভাত 
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_হয়েন, গুণনকল তাহার আত্মীয়রূপে প্রকাশিত হয়। পরস্ত গুণসকলের 
প্রত্যেক অবয়বই পুরুষপ্রতিবিশ্ব প্রাপ্ু হওয়াতে প্রত্যেক অবয়বই পৃথক্ 

গুথক্ জীব, প্রত্যেকটিই চৈতন্য সমন্বিত, এবং পরম্পর হইতে বিভিন্ন) কারণ 
প্রতোকেই পুরুষপ্রতিবিষ্ব আছে। এই জীবচৈতন্তকে অর্থাৎ প্রতিবিস্ব- 

পুরুষকে যোগস্থত্রে “চিভিশক্তি” “দৃকৃশত্ভি'', এবং “ভোক্তু শক্তি” নামে, 

এবং গুণবর্গকে “দর্শনশক্তি”, ও “দৃশ্তশক্তি” নামে আখ্াত করা 

ইয়াছে। 

৩। গুণবর্গ পুরুষের সহিত সমদ্িত হইয়া তাহার দৃষ্টির বিষয়াভৃত 
হওয়াতে, পুরুষের যে গুণপরিণামবিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহাকেই “ভোগ” 

বলে। পুরুষের এই ভোগ-সাঁধন গুণপরিণাম দ্বারা নিয়তই সংঘটিত হই- 

তেছে, গুণসকল নানাবিধরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া, পুরুষের এই ভোগ- 

রূপ “অর্থ” নিয়তই সাধন করিতেছে । আবার গুণপরিণাম সকল পুরুষ- 

কর্তৃক দৃষ্ট হইলে তত্প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া পুরুষস্বরূপের ধ্যান 

দ্বারা অবশেষে পুরুষের “মোক্ষ” রূপ “অর্থ” ও সম্পাদন করিতেছে । এই 

নিমিত্ত গুণনকলকে “পুরুষার্থসাধক” 'অথবা পপরার্থগাধক”' বলিয়া, 

যোগস্থত্রে ব্যাধ্যা করা হইয়াছে। পুক্ুযার্থ সাধনই গুণদকলেব কার্য ও 

স্বভাব, পুরুযার্থসাধন না করিয়! (পুরুষের দৃষ্টির বহিভূতি হইয়া )' পৃথক্ 

তাবে ইহার! ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না; অতএব পুরুষার্থ- 

সাধনের নিমিত্তই গুণসকলের অস্তিত্ব; স্থৃতরাং উহার! ্পরার্থাক্মা” ও 

৭পুরুযার্থীত্মা” বলিয়া যোগশ্থত্রে উক্ত হইয়াছে । (সাধনপাদ ১৭, ১৮ ও 

২১ প্রভৃতি সুত্র দ্রষ্টব্য )। 
৪। কিন্তু পূর্বোক্ত অনিঙ্ প্রক্ৃতি-অবস্থায় অস্কুটসংস্কারমাত্ররূপে 

গুণদকল পুরুষের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করে; স্থতরাং 

তদবস্থায় তাহারা পুরুষের ভোগসাধন-যোগ্য নহে। গুণ সকল বুদ্ধিতত্ব' 
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হইতে ক্ষিতিতত্ব পর্য্যন্ত পরিণামসকল প্রাপ্ত হইয়া, এবং এই নকল 
পরিণাম অসংখ্য গ্রকারে মিশ্রিত বিমিশ্রিত হইয়া, পুরুষের ভোগসাধন 
করে। পুরুষও নিত্য, গুণদকলও নিত্য, কিন্তু পুরুষের কোন পরিণাম 

হয় না, তিনি সর্বদাই "দ্রষ্টা” স্বরূপে অবস্থিত আছেন, তাহার যে এই 

অপুপিবর্তনশীল নিত্যত্ব তাহাকে “কুটুস্ক,নিত্ত্'" বলে। গুণসকলের 

যে নিত্যত্ব, তাহাকে “পরিণামি-নিত্যত্ব” বলে; কারণ গুণসকল নিত্য 
অবিনাণী হইলেও, তাহারা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।' নিত্যত্ব এই 
স্বিবিধ প্রকার বলিরা যোগস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইরাছে। (কৈবলাপাদ ৩৩ 
ত্র ও ভাষ্য ভ্রষ্টব্য )। 

€| বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন; এই তিনটকে একত্র অন্তঃকরণবৃত্তি 

'অথবা চিত্ত বলে। বুদ্ধি পরিণাম প্রাপূু হইয়া অহঙ্কাররূপে পরিণত 

ভয়, এবং অহঙ্কার সত্ব প্রধান অংশে পরিণাম প্রাপ্ন হইয়া মনরূপে 
পরিণত হয়) স্থতরাং মনে অহঙ্কার ও বুদ্ধি নিবি আছে; অতএব চিন্ত 
মনরূপেই সচরাচর জীবের নিকট প্রকাশিত) তন্নিমিভ্ত মনঃ শবে চিত্ত 

বুঝায়। অহং_তত্বের তমঃ প্রধান অংশে পঞ্চতন্মাত্র, _ও পঞ্চতন্মাত্র 

হইঞ্তে পঞ্চমহাভূত-পরমাণুসকল স্থষ্ট হয়। পরমাণুসকল অবয়ব 
বিশিষ্ট, নিরবন্নব নচে, তন্মাত্র সকলই পরমাণুসকলের স্থন্্ অবয়ব 
(বিভূতি পাদ ৪৪ সুত্র ও ভাষ্য দরষ্টব্য)। এবং পঞ্চমহাভৌতিক পরগাণু 
সকল নানাগ্রকারে বিদিশ্রিত হইয়া বিচিত্র জগৎ রূপে গ্রকাশ পায় ঃ 

সমস্ত দৃষ্ত জগৎ গুণায্মক হইলেও বস্তসকল যে পরস্পর হইতে পৃথক্ 
পৃথক্ বলিয়া প্রতীতি হয় ও প্রকাশ পায়, তাহা এই নিঘিত্তই হইয়া থাকে 

( কৈবল্যপাদ ১৪ স্থত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টবা )। এই অহংতত্বের তামসাংশপ্রধান- 

পরিণামরূপ জড়জগণ সম্বন্ধীয় বস্ত সকলকে চিত্ত স্বীয় জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
করিবার নিমিত্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও, পঞ্চকর্নেক্জিম্ প্রকাশিত করে। ইন্দ্িয়- 
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সকলই বাহা বস্তুর জ্ঞান লাভের উপায়; সুতরাং ইন্দ্রিয়সকলকে চিত্তের 

“করণনৃত্তি” বলিয়া যোগস্থত্রে আখ্যাত করা হইয়াছে; এই ইন্দিয়রূপ “করণ” 

দ্বারাই চিন্ত বাহ্বস্ত গ্রহণ করে, অতএব ইন্দ্রিয়সকলকে গগ্রহণাত্মক” 

ও বাহ্ বিষয়, যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়, তাহাকে পগ্রাহান্মক” বলিয়া 

টগ্নেখ করা হইয়াছে। তামসন্ট্টি জড়জগৎ গ্রাহাপদবাচ্য, এবং ইঞ্জিয়" 

সকল গ্রহণপদবাঁচা। (স্থষিপ্রক্রিয়া পূর্ব্বে মূলগ্রন্থের দ্বিতীরাধ্যায়ের 

বঙ্ষবিগ্ঠ। নামক তৃতীয় পাদে বিশেষরূপে বিবৃত করা হইয়াছে )। 

৬। মৃত্তিকা যেমন ঘট সরাবাদি “বিশেষ” “বিশেষ” মৃত্তিকা নির্শিত 

দ্রবোর সামান্য, স্বর্ণ যেমন স্ুবর্ণনির্মিত কুগুল, বলর প্রভৃতি “বিশেষ” 

“বিশেষ” দ্রবোর সামান্ত, তদ্রপ ক্ষিতাদি পঞ্চমহাভূত পরমাণু জড়জগতের 

সমস্ত বিশেষ দ্রব্যের সামান্ত ; এবং পঞ্চম্হাভূত-পরমাণুমকলের সামা 

পঞ্চতন্মাত্র। ঘটের সহিত তুলনায় মৃত্তিকাকে “ধন্মী” বলা যায়, এবং 

ঘটকে মৃত্তিকার প্র্ম্” বলা যায় ; “ধর্মী” (মৃত্তিকা) ঘটরূপ ধারণ করিতে 

পারে, ঘটরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া মৃত্তিকার একটি দন্ম; কিন্তু এই 

ঘটরূপ ধন্ম মৃত্তিকাতে কখনও বর্তমান থাকা দেখা যায়, কখনও ইহা ভাবী- 

রূপে মৃত্তিকায় অবস্থিতি করে (যে পর্য্যন্ত ঘটাকারে মৃত্তিকা পরিণত না 

হয়, সেই পর্ন মৃত্তিকার ঘটরূপ ধর্ম ভাবী-অনাগতরূপে থাকে )। আবার 

ঘটরূপ ধণ্্ প্রকাশ হইলে যখন সেই ঘট চূর্ণীক্ৃত হইয়া মৃত্তিকাচুরণরূপে 

পরিণত হয়, তখন প্র মৃত্তিকার ঘটধন্্ অতীত বলিষ্ণা বলা! বায়। অতএব 

মৃত্তিকার ঘটত্বরূপ ধর্মের ত্রিবিধ"লক্ষণ”আছে ; অনাগত ভাব প্রথম লক্ষণ, 

বর্তমান ভাব দ্বিতীয় প্লক্ষণ*, এবং অতীত ভাব তৃতীয় “লক্ষণ” । 

ুত্তিকার ঘটধর্ম বর্তমান লক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে, তাহা পুনরাঃ 
নৃতন পুরাতন ইত্যাদি “অবস্থাযুক্ত হয় । অতএব “ধন্মী”র পরিণাম, “ধর্ম 

দ্বারা হয়, ধর্শসকলের পরিণাম অনাগত, বর্তমান ও অতীত “লক্ষণ” 
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প্রকাশ দ্বারা সংঘটিত হয়, এবং “লক্ষণ” সকলের পরিণাম “অবস্থা” 

ভেদের দ্বারা সংঘটিত হয়। কিন্তু ধন্মী (মু্তিকা) হইতে এই সকল ধর্মাদি 

স্বরূপতঃ পৃথক নহে। বিশেষরূপে বোধগমা করিবার নিমিত্ত ধর্ম লক্ষণ 

ও অবস্থাভেদের বিবক্ষা হইয়া থাকে। বাস্তবিক ধর্মী বস্তরই অবস্থাস্তর 

মাত্র এতদ্বার! প্রকাশ পায়। মৃত্তিকাকে এই স্থলে ধন্মী বলা হইয়াছে, 
কিন্তু মৃত্তিকা আবার পঞ্চমহাভুতের একটি বিশেষ ধন্ম। এইরূপে চিত্তই 

ইন্দ্রিয়াদি সকল দ্রব্যের সামান্য ; স্ৃতরাং চিত্তই মূল ধর্ত্রী। চিত্তের বুাঙথান 
'ও নিরোধ এই দ্বিবিধ ধর্ম আছে; নিরুদ্ধাবস্থায় ইহা প্রক্ুতিভাব ধারণ 

করে) এই নিরোধ ধর্ম অতীত লক্ষণ প্রাপ্ত হইলে, বুখান ধর্ম যাহা 
নিরোধকালে অনাগত লক্ষণবিশিট হইরা থাকে, তাহ। বর্তমান লক্ষণ 

প্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়; নিরোধকালে বুখান “ধর্ম” অতীত 
“লক্ষণ” প্রাপ্ত হয়। নিরোধ ধর্মের উদ্য়কালে নিরোধ সংস্কারপকল 

বলবান্ “অবস্থা” প্রাপ্ূ হয়, ঝ্খান সংস্কারনকল তুর্ধল “অবস্থা” প্রাপ্ত 

হর। কিন্ত নিরৌধকালে ও চিত্ত “ব্যান ধর্ম” হইতে একদা বিরহিত হট 

নঙ, “বুাথান ধর্ম” তৎকালে কেবল অগ্রকাশ মাত্র থাকে । জাগতিক সমন্ত 

দ্রবাঁই এই অর্থে নিত্য, কখনও ইহারা অতীত অথবা অনাগত লক্ষণযুক্ত 

হইয়া অপ্রকাশ থাকে, কখনও বর্তমান লক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। 

( কৈবল্যপাদ ১২স্থত্র ওভাষ্য দ্রষ্টব্য ) অনাগত ও অতীত লক্ষণের মধ্যে 

প্রভেদ এই যে, অনাগটি পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া বঞ্তমান হয়; কিন্তু অতীতটি 

কখনও আর বর্তমান ভাৰ প্রাপ্ত! হয় না। যে কুগুলটি একবার ভগ্র হইয়া 

গিয়াছে, ঠিক সেইটি আর পুনরায় বর্তমান হইবে না, যে ঘটটি চূর্ণ হইয়া 

গিয়াছে, ঠিক সেই ঘটটি পুনরায় মৃত্তিকাচুর্ণ দ্বার! গঠিত হইবে না, তদ্রপ 
আর একটি ঘট অথবা কুগুল প্রকাশিত হইতে পারে? কিন্তু তাহা পূর্ব 

* ঘর্টণ অথবা পুর্ব্ব কুল নহে, নূতন আর একটি; নূতনটি ঠিক পূর্ব্বটির 
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অন্থরূপ হইতে পারে, কিন্ত তথাপি নুতনটি পূর্বাট হইতে বিভিন্ন। (বিভূতি 
পাদ ১৩ স্থত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। দেখিতে ঠিক একপ্রকার একটি নূতন 
নট ও একটি পুরাতন ঘটের প্রভেদ সমাধি বলে স'ষমী যোগিগণ অবগত 

হইতে পারেন, অপরে তদ্রপ পারেন না। যোগিগণ কিরূপে তাহা 

অবধারণ করেন, তৎদন্বন্ধে বিভূতিপাদ ৫২1৫৩ সুত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য। ং 
৭। বাহ্বস্তসকল ইন্দ্িয়দ্বার! চিন্তে প্রতিভাত হয়, পুরুষ চিত্তের দ্রষ্টা, 

চিত্তক্নপ উপকরণ-সংযোগে তিনি বাহ্বস্তর জ্ঞাতা হয়েন। বাহাবস্ত 

সকল চিত্তের সহিত সাক্ষাত্ভাবে সম্বন্ধঘুক্ত, এবং চিত্ত পুরুষের সহিত 

সাক্ষাত্ভাবে সন্বন্ধযুক্ত । এইরূপে প্ররুতিপুরুষাত্মক দমস্ত জগৎ পরম্পরের 

নহিত সম্বন্ধঘুক্ত। কোন বাহ্যবস্ত চিত্তের সমক্ষে উপস্থিত হইলে, তাহার 

'অবয়ব ইন্দ্রির-গণালীদ্বারা চিত্ত গ্রহণ করিয়া তাহা ধারণ করে; এইরূপ 

কোন বিশেষ আকার ধারণ করার প্রযত্বকে চিন্তের পবৃত্তি” বলে! 

এইরূপে চিত্ত বৃত্তিযুক্ত হইলে তৎন্বন্ধীয় চিত্স্থ জ্ঞানাংশকে প্রত্যয়” 

বলে। এই প্রত্যয়ের অনুরূপ প্রত্যয় পুরুষেরও হইয়া থাকে; কারণ 

পুরুষ বুদ্ধির “প্রতিনংবেদী”, তাহা পুর্বে উক্ত হইয়াছে। এই চিত্ত 
প্রত্যয় ও পৌরুষেক প্রত্যয়ের একতানতাই “ভোগ”শববাচ্য। কিন্তু 

চিত্তস্থিত প্রত্যয় চিত্তেরই অংশ, পৌরুষেয় প্রত্যয়ও তদ্্রপ' পুরুষের 

সবরূপস্থ, তাহাহইতে অভিন্ন_-তদাত্মক ; কিন্তু চিত্তস্ প্রত্যয় “পরার্থ”, 
কারণ চিত্ত পরার্থ; পুরুষস্থ প্রত্যয় পুরুষ হইতে*অভিন্ন হওয়াতে তাহা 

“স্বার্থ” । পৌরুষের প্রত্যয় পুরুষ হইতে অভিন্ন হওয়াতে তাহার স্বরূপ 

অনির্বচনীয়। (বিভূতিপাদ ৩৫ সুত্র ,ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। গুণসকল 

পুরুষ হইতে পৃথক্ থাকিয়াও পুরুষের এইরূপে ভোগসাধন করে, এই 

নিমিত্ত চিন্তকে এবং সাধারণতঃ গুণমকলকেও অয়স্কাস্তমণি সদৃশ বলিয়া 

ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (সাধন পাদ ১৭ নুত্র ভাষা দ্রষ্টব্য )। 



পাতগ্রল দর্শন__উপক্রমণিকা | ১৩ 

৮। পুর্ববে বলা হইয়াছে বে, বুদ্ধিতত্ব, অহং এবং মনঃ, একত্রীভূত 
এই ত্রিতয়কে “চিত্ত বলা যায়। চিত্তের বুদ্ধযংশ সত্বগুণাত্বক, তাহাই 

রজঃ ও তমোগুণের বৃদ্ধি সহকারে অহঙ্কারাখ্য অভিমান ও বহিঃস্থ বিষয়- 

গ্রহণোনুখ মনরূপে পরিণত হয়। রাজন ও তামসাংশের বিশেষ কার্য 

বুদ্ধি হইতে অপগত হইলে, চিত্ত নির্ল বুদ্ধিমাত্ররূপে পরিণত হয় ) ইহা 

সতৃম্বরূপ, সুতরাং নির্মল চিত্রকে সবন্বরূপ বলা যায়, এবং রাজস ও 

তামন।ংশকে চিত্তের মলা বলিয়! ব্যাখ্যাত কর! হয়। এই নিমিত্ত যোগ- 

সুত্রে চিত্তকে স্বরূপতঃ “সত্ব” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। চিত্তের"ম্বরূপে 

অবস্থিতি” শব যোগন্থত্রে যেস্থানে প্রয়োগ হইয়াছে, সেই স্থানে রজঃ ও 

তমোগুণ অপগত হওয়া বশতঃ নিন্মল সত্বরূপে চিত্তের অবস্থিতি বুঝিতে 

হইবে; অস্মিতাবুদ্ধি তদবস্থায় যুক্ত ন! থাকাতে, তৎকালে জ্ঞানের স্বরূপ 

এই মাত্রই থাকে যে, জ্ঞান হইতে পুরুষ পৃথক্ ; অতএব ইহাকে যোগস্ত্রে 

“দিতবপুরুষান্ঠতাখ্যাতিমাত্রং” অথবা “সত্বান্ততাখাযাতিমাত্রং" বলিয়া বর্ণনা 

কর! হইয়াছে। অলিঙ্গ রকৃতি-মবন্থা় এই “সত্বপুরুষান্তত্বাখ্যাতি2ও 

নিরুদ্ধ হইয়া যায়। সাধক প্রবস্ দ্বারা সমস্ত ইঞ্জিয়ের সহিত মনঃ ও ৭ 
অহুং ত্বকে নিরুদ্ধ করিষ্কা, & মন্থান্যতাখ্যাতিমাত্রে অবস্থিত হইলে, তাহার 

সেই অবস্থাকে “সশ্ত্রজ্ঞাত সমাধি”, বলে, এবং এই সত্বান্ততাখ্যাতিকেও 
নিরুদ্ধ করিয়া কেবল স্ংস্কারায্মক_প্রক্কৃতিরূপতা প্রাপ্ত হইলে, তাহার 
তদবস্থাকে “অমশ্প্রজ্ঞাত_ সমাধি” বলে। এবং তীব্র বৈরাগ্যের ফলে 

যখন এই সংস্কারও তাহার বিদুরিত হয়, এই সংস্কারাম্্ক প্রকৃতিকে ও 
বর্জন করিয়া যখন তিনি নি্ডণ পুরুষন্বরূপে প্রত্িষ্ঠ হয়েন, তখন তাহার 
কৈবল্যাবস্থা প্রাণি হওয়া, বলা যায়। এই অবস্থাকে চিত্তের “বিনাশা “বিনাশ বস্থা” 

বলা.যার 3 কিন্তু বস্তত চিত্তের সম্যক বিনাশ নাই; চিত্তরূণে অর্থাৎ পুকু- 

ষের দৃষ্তরূপে যে অবস্থিতি, তাহারই অভাব কৈবল্যাবস্থায় হয়; কিন 
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ইাও কৈবল্যাবস্থাগ্রাপ্ত পুরুষের সম্বন্ধে, অপরের সম্বন্ধে নহে। (সাধন- 

পাদ ২১৩ ২২ সুত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। 

৯1 (ক) শিশ্মলচিভ বিভুম্বরূপ, সর্বাবিষয় ও সর্ধাকার ধারণ 

করিতে সমর্থ । কিন্তু দাধারণ জীবের চিত্ত রাজস ও তামসবৃভিযুক্ত 

হওয়াতে তাহ নির্শুল নে; সুতরাং স্বরূপতঃ বিভুম্বরূপ হইলেও সাধারণ 
জীবের চিত্ত সংস্কারদারা সীমাবদ্ধ। কোন বাহ্বস্ত সম্মুথে উপস্থিত হইলে, 

তাহার আকার ইন্দ্রিরপ্রণালীদ্বারা গৃহীত হইয়া চিন্তে প্রতিবিদ্বিত হয় ও 

চিত্ত তদাকারে বৃততিযুক্ত হয়, এবং তখন তৎ্সম্বন্ধে প্রত্যয় জন্মে, ইহা 

পুর্ব্বে বলা হইয়াছে। সমল চিত্তের এই সকল বৃত্তি পঞ্চপ্রকার, 

যথা +--প্রমাণ,, বিপধ্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, ও স্থৃতি); এতৎ সমস্ত বিশেষ 

রূপে যোগহুত্রের সমারধিপাদের প্রথম ভাগে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

প্রমাণ ত্রিবিধ 7; যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। সাধারণতঃ বস্ত- 

স্বরূপের যথার্থ জ্ঞানকে প্রমী, এবং যদ্বারা প্রমার উদয় হয়, তাহাকে 

প্রমাণ বলে। বস্তসকলের অযথা জ্ঞানকে বিপধ্য॥ বলে; এই 

বিপধ্যরজ্ঞানের নামই অবিগ্তা। অবিগ্ভা পঞ্চ প্রকারে প্রকাশিত হয়, 

যথা ঃ-_অবিগ্তা, অস্মিতা, অনুরাগ, দ্বেষ, ও অআভিনিবেশ (মৃত্যুতয়)। 

সাধারণতঃ মিথ্যাঙ্ঞানবৃত্তিকে অবিগ্ভা বলে, তমোগুণের দ্বারা ব্দানাত্মক 
সত্বুণ আবরিত হইলে, তাহাতে বিষয়সকলের যথার্থন্বরূপ প্রকাশিত না 

হইয়া বিকৃত অথবা! আংশিকরূপে মাত্র গ্রকাশিগ্ত হয়; ইহাই অবিষ্ভা ; 

সুতরাং অবিদ্তা তমোমূণক। ্ষটাপুরুষ এবং দৃশ্ঠগুবর্গ বিভিন্ন হইলেও 
উভয়ের একাত্মতা-বোধন্বরূপ যে জ্ঞান, তাহাই অম্মিতা (অহং* 

বুদ্ধ); ইহাই অবিগ্ভার প্রথম প্রকাশিত ক্লপ, এই নিমিত্ত অহংতত্ব ও 
তাহাহইতে স্থষ্ট অপর তত্বসকলকে অবিষ্থাস্থষ্টি বলে। রাগ (অন্ুরাগ ), 
ঘ্বেষ ও অভিনিবেশ এই তিনটি অহংবুদধিরই অন্ত ; বুদ্ধিতে অবিদ্া 
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প্রথমতঃ বীজরূপে অপ্রকাশভাবে থাকে, অহংবুদ্ধিবূপেই ইহা প্রথম 
মস্কুরিত হইয়! প্রকাশ পায়। এই অবিগ্ভাই মূলতঃ সংসারে পুনঃ পুনঃ 
বাতায়াতরূপ ক্রেশের মূল। স্ৃতরাং আগ্াদি পঞ্চকে “পঞ্চক্লেশ” নামে 
ঘোগন্ত্রে আথ্যাত করা হইয়াছে । এই অবিষ্ভারূপ ক্লেশ কিরূপে সম্যক 
পরিহার করা যার, ভাহারই উপায়সকল বিশদরূপে বর্ণনা করা বোগস্থত্রের 
উদদশ্ত। জীবের কল্যাণের নিমিত্ত এই ক্লেশসকল সর্বর্থা পরিহার্যা ; 
অতএব ইহাদিগকে “হেয়” নামে আখ্যাত করা হইয়াছে । কৈবল্যই 
ক্লেশ পরিহারের অব্যর্থ উপায়; অতএব তাহাকে “হান” নামে আখ্যাত 
করা হইয়াছে, এবং এই হানের উপায়সকলও যোগস্থত্রে বিস্তৃতরূপে 
অধিকারিভেদে বর্ণনা করা হইয়াছে। 

(খ) বস্তসকলের যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা বলা যায়, ইহা পূর্ব উক্ত 
' হইয়াছে। প্রমাজ্ঞানে প্রত্যয়াংশ প্রধান; প্রমাণের বিষয়ীভূত বস্তর 

'আকারও সেই প্রমাজ্ঞানের অঙ্গীভূত, সনেহ নাই কিন্তু প্রত্যয়াংশই 
প্রধানভাবে তদবস্থায় চিত্তে অবস্থান করে। উপস্থিত বস্তর সম্বন্ধে চিত্তে 
প্রত্যয় জন্মিলে, তদাকার ধারণ গ্করা বশতঃ, চিত্তে তদ্বিষয়ক সংস্কার 
্রাুভূতি হয়; যত অধিকবার এ বস্তবিষয়ক প্রত্যয় জন্মে, তদ্বিষয়ক 
চিত্তের সংস্কার ততই গাঢ় হইতে থাকে (অর্থাৎ তদাকার ধারণ করিবার 
নিমিত্ত চিত্তের সামর্থ ও উন্থুখতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়) এই উন্মুখতাই 
বাঁজরূপে চিত্তে অবস্থান করে, ইহারই নাম সংস্কার )। পূর্বানুতৃত 
বিষয়ের অন্থরূপ কোন বিষয় কালান্তরে উপস্থিত হইলে, উক্ত সংস্কার 
উদ্দ্ধ হইয়৷ পূর্বানুভূত বস্তর স্বরূপ চিত্তে পুনরায় উদয় করিয়া দেয়, 
ইহাকেই “স্মৃতি” বলে। স্থৃতিকালেও চিন্ত পূর্ববানুভৃত বিষয়াকা'র ধারণ 
করে, প্রমাকালেও এ বিষক়্াকারই ধারণ করে, এবং উভয় অবস্থায়ই 
তৃদ্বিষনক জ্ঞানও হয়? কিন্ত উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে *প্রমা”কালে 
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জ্ঞানটি প্রত্যর়-প্রধান, “স্থৃতি” কালে জ্ঞান বিষয়াকার-প্রধান, এবং প্রত্যক্ষ 

অবস্থায় বস্ত বর্তমানক্ষণারূঢ় বলিয়া! প্রতীয়মান হয়, স্মৃতির অবস্থায় বস্তু 

অতীতক্ষণারূট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে বস্ব পূর্বে দৃষ্ট হইয়াছে, 
তাহা পুনরায় বর্তমানে দৃ& হইলে তৎ্সম্বগ্গীয় স্মৃতির উদয় হয়, এবং 

বর্তমানদৃষ্ট বস্তর সহিত পূর্বৃষ্ট বস্তর একত্ববোধ জন্মে; ইহাকেই 
“প্রত্যভিজ্ঞা” বলে । 

(গ) নিদ্রাকালে চিত্তের বৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব হয় না; কিন্ত 

তৎকালে প্রমাজ্ঞান বর্তমান হইতে পারে না; কারণ প্রমাজ্ঞানের অব- 
রোধক তমোবৃত্তি তৎকালে অধিক পরিমাণে প্রাছুভূতি হয়। প্রমাজ্ঞানের 
অবরোধক এই তমোবৃত্তযুক্ত চিত্তের অবস্থাকেই নিদ্রা বলে। সাত্বিক, 
রাজসিক ও তামসিক ভেদে নিদ্র! ত্রিবিধ, তাহা! মূল গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যারে 

বিশেষরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। বন্তৃশূন্য শব্দান্থুপাতী জ্ঞানকে “বিকল্প” : 

বলে, যেমন নরশূঙ্গ ইত্যাদি। 

১*। পূর্বে বূলা হইয়াছে যে, বাহ্বস্তর স্বরূপ ইন্দরিয়প্রণালী দ্বার! 
চিত্তে গৃহীত হয়। কিন্তু শব্সন্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ বিচার আছে; অর্থবোধক 

শব্দ যাহাকে পদ বলে, তাহা সম্পূর্ণ বাহ্বস্ত নহে; একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা 
বিশেষরূপে ইহা ব্যাখ্যা করা যাইতেছে £_যেমন “কলম” একটি পদ 

ইহা ক__অ-_ল২-অ--স্-অ, এই কয়টি বর্ণমালার দ্বারা গঠিত) এ 

বর্ণনকল একটি একটি করিয়া! বক্তাকর্তৃক উচ্চা্দিত হইয়াছে; বক্তা এক 

একটি করিয়া বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা দ্বারা উচ্চারণ করিয়াছেন; এই 

সকল উচ্চারণ-চেষ্টা পৃথক্ পৃথক্ হওয়াতে তজ্জনিত ধ্বনিসকলও পৃথক্ 

পৃথকৃভাবে আগিয়! শ্রোতার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; কলস বলিয়: 

একটি মিশ্রিত ধ্বনি এককালে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই । “কল” বলিতে 

যেমন ক ও ল আছে, “কলম” বলিতেও তদ্রপ ক ও ল আছে স্থৃতরাং 

কও লএর ধ্বনি যে কলসজ্ভান উৎপাদন করিতে সমর্থ তাহা নহে; : 
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কলস”, “কলত্র” ইত্যাদি বছবিধ আভিধানিক অর্থযুক্ত পদে ক ও ল 
বাবধত হয়, এবং ক ও ল পৃথক্ পৃথক্ রূপে আরও অসংখ্য আভিধানিক 
পদে সন্গিবিষ্ট আছে; স্ৃতরাং ক ও ল যে প্রত্যেকে পৃথকৃভাবে কলস- 
জানের অন্মাপক, তাহা বলা যাইতে পারে না, কেবল ক অথবা কও ল 
শুন্বামাত্র শ্রোতার কলসজ্ঞান আংশিকরূপেও উদিত হয় না। আবার বক্তা- 
সক কলস পদ উচ্চারণ কালে, বর্ণপকল পরস্পর হইতে গুথক্ ধ্বনিরূপে 

প্রকাশিত হয়) সুতরাং ইহারা পরস্পরের সহিত মিলিতভাব প্রাপ্ত হইতে 
পারে না) কারণ একটি উচ্চারিত হইবার পরে বক্তার পৃথক চেষ্টা বারা 
অপরটি উচ্চারিত হয়; অতএব সিদ্ধান্ত এই যে শেষবর্ণ “স+ বক্তাকর্তক 
উচ্চারিত হইলে, তাহা ধ্বনিরূপে বায়ু, আকাশ ইত্যাদি সংযোগে শ্রোতার 

. কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, বুদ্ধি তাহা ধারণ করিয়া, স্মৃতিবলে ুর্বান্ুভৃত 
ক ও লএর ধ্বনির সহিত তাহা সংযোজিত করিয়া, “কলস” স্বরূপ 
স্ফোট শব্দকে একত্র ধারণার বিষয় করে) অতএব “কলস” এই অর্থ: 
বোধক ক্ফোটশব্দ (পদ) প্ররুত প্রস্তাবে বুদ্ধিস্থিত, “কলস” বলিয়! মিশ্রিত 
এক্রটি শব্দ বুদ্ধির বাহিরে ,গ্রাহথ'” বিষয়রূপে স্থিত নহে, বুদ্ধি শেষ বর্ণের 
ধবর্নীট প্রাপ্ত হইয়! এই ক্ফোটশব রচনা করে; ইহা পূর্বাপর শিক্ষান্ুসারে 
অর্থবোধক সক্কেত স্বরূপে বুদ্ধিতে স্থিত হইয়া, বুদ্ধিতে অর্থস্মতি জন্মায়! 
অর্থবোধক হয়। বুদ্ধির বিশুদ্ধ অবস্থায় শব্দ, অর্থ ও তদ্বিষয়ক প্রত্যয়কে 
বুদ্ধি অভিন্নভাবে ( “সঙ্কীগ্ভাবে ) গ্রহণ করে, ইহাকে “সবিতর্ক* জ্ঞান 
বলে। যখন বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত নির্মল হইয়া, শব, অর্থ ও প্রত্যয়কে পৃথক্ 
পৃথক্ রূপে জ্ঞান করে, তখন সেই জ্ঞানকে “নির্বিতর্ক” জ্ঞান বলে। 

৯১। পূর্বোক্ত চিত্তের পঞ্চবিধ ভূমি (স্থির অবস্থা) দৃষ্ট হয়, যথা__ 
কষিণত, মঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। ক্ষিপ্রাু-জিন্, অতি চঞ্চল, 

টপ 18116 $০০ টি কোন বিষয়ে মন; স্থির হয় না? রজোগুযধো বুনি ও ই চালিত 
৬ পপ | ₹৪19184%75 4001 
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১৮ দার্শনিক ব্রন্মবিদ্য।। 

হওয়াতে সত্ববৃত্তি জ্ঞান কোন বিষয়কে সম্যক ধারণা করিতে পারে না, 

চিত্ত অবিরত বঞ্কাবাতের ন্যার তামাক বৃত্তি ধারাতে প্রবাহিত হইতে 

থাকে। যখন সত্ব ও রজোবৃত্তি অতিশয় মু হর, এবং নিদ্রা মোহ প্রভৃতি 

তম্মোবৃত্তি চিত্তকে গাটরূপে অধিকার করে, তখন চিত্তের বে অবস্থা 

হয়, তাহাকে “মূ” অবস্থা বল| বার। সাধারণ মঞ্চধ্যের চিত্ত “বিক্ষিপ্তা-” 

বস্থাপন্ন, অগাধিক পরিমাণে তাহাতে চিত্তের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ক্থের্্যে উপস্থিত 
হয়) এই অবস্থানহ নগ্ুধ্য চিত্তের স্থ্্যেপম্পা্নের নিঘিত্ত সাধন অবলম্বন 

করিতে সমর্থ হর়। চিগ্ডের “একাগ্র” ভূ(মতে মন্ুযু কোন এক বিষয় 

ধারণা করিয়।, বহুক্ষণখ্য/পী ধ্যান করিতে কাঁরতে তাহাতে সমাধিধুক্ত 

হয়, এবং তত ক্রমশঃ ধ্যের বগ্র আকারে সম্যক পরিণত হর) এবং 

চিন্ডের ণিগের আন্তিতব।বষগক ধোধ সপ্পূর্ণরপে বিলুপ্ত হ়।ণনিরুদ্ধ” ভূমিতে . 

চিত্তে কোন গকার বুত্তি থাকে না। অব্বপ্রকার খাত্তর অভাব হওয়াতে 

9্ত তৎকানে সম্যক্ অগ্রকাখত হয়) পুর্বে যাহা গুণসক্লের “সংস্কার 

মাত্র” "আপঙ্ষ” “প্রকৃতি” অবস্থা বালয়া বণনা করা হইয়াছে, তাহাই 

চিত্তের সম্যক্ নিরুদ্ধভাঁম। 

১২। (কে) আবগধি পঞ্চ বাহা রেশ ও রেশহেতু বিয়া পৃর্রে বন! 

করা হইয়াছে, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত বিশেষ সাধন অবলম্বন করা 

গ্রয়োজন। রঞ্জঃ ও তমোবৃ্ত, যাহা বাঁজভ ৰৈ বুদ্ধিতত্বে নিবিষ্ট আছে, 

তাহাই ক্লেশের মুল; অতএব রজঃ ও তমৌবৃত্তি সম্যক্ নিরুদ্ধ করা 

আবণ্তক) চিত্ত একাগ্র না হইলে তাহা সম্ভব হর না) অতএব চিত্তের 

বিক্ষেপক কারণনকল দূর করিবার নিমিত্ত ,উপযোগী সাধন প্রথমে গ্রহণ 
করা আবশ্তক। এই সকল বিক্ষেপক কারণ নয়প্রকার, যথা--১। 

ব্যাধি”, ২। পস্ত্যান”') ৩। “সংশয়', 9। “প্রমাদ”, ৫ “আলম্ত”” 

৬। “অবিরতি"”, ৭। “ভ্রান্তিদর্শন+”, ৮%। “অলব্বভূমিকত্ব” ও ৯। “অনব-। 
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স্থিতত্ব।” শরীরের বাত, পিত্ত ও শ্লেম্সা, এই ত্রিবিধ ধাতু, এবং আহা্ধ্য 

বস্তর রন ও ইন্দ্রিয়সকল, যে ভাবে যে অবস্থায় থাকিলে অবাধে সাধন 

অবল্লষ্বিত হইতে পারে, তদবস্থার বিপর্ধ্যয় ঘটলেই তাহাকে “ব্যাধি” 

বলে। তন্নিমিত্ত আহার, নিদ্রা, কন্মচেষ্টা প্রভৃতি বিষয়ে শান্তর 'ও 

গুরুপদেশ অনুসারে স্থুকৌশলে ব্যবস্থা করা আবশ্তক। উৎকট ব্যাধি, 

ভোগ, অথবা অন্ত যেকোন নৈমিত্তিক ব্যাপার বশতঃই হউক, চিত্তের 

অকশ্মণাতা জন্মিলে তাহাকে “ন্তান' বলে। গুরু ও শান্ত্রোপদেশ বিষয়ে 

বিশ্বানাভাবই “সংশর” । ইহা সাধনপথের প্রধান বিদ্ন। সমাধি-সাধনের 

বার্থ প্রথাণী পঠিহারপুর্ধক বুকধিভ্রংশহেতু বিপথগামী হওয়াকে পপ্রমাদ" 

বলে। দেহ এবং মনের গুন্ত্ববোধহ্তু সাধনে অপ্রবুত্তিকে “আলস্য”, 

বলে। ভোগ্যবিষর উপস্থিত হইলে তত্প্রভি লোভকে “অবিরতি” বণে। 

শান্স ও গুরূপদেশের অপ্রকৃতজ্ঞান, এবং সাধারণতঃ বিপঙ্যর-জ্াানকে 

“ভ্রান্তিদশন” বলে। সমাধিভূমির অপ্রাপ্টিকে “অলবভূমিকত্ব” বলে। 

এবং ভূমিলাভ ঝরা তাহাজে প্রতিগিত হইতে না পারাকে “অনব- 

স্থিতত্ব” বলে। 

খে) * বিক্ষিণুচিত্তে স্বভাবতঃ ছুঃখ, দৌন্মনস্ত (ইচ্ছার ব্যাঘাত জন্মিলে 

চিত্তের ঘে ক্ষোভ জন্মে তাহাকে দৌন্মসন্ত বলে ) অঙ্গমেজয়ত্ব (শরারের 

কম্পনাদি চাঞ্চল্য ) এব শ্বাস ও প্রশ্বারূপ বিক্ষেপক ব্যাপার বর্তমান 

থাকে। |] 

এতৎ সমস্ত পরিহার করিবার নিমিত্ত সাধন অবলম্বন করিতে হর । 

সাধনের অন্তরায়সকলের প্রতি নিয়ত লক্ষ্য না রাখিলে, তাহারা অলক্ষিত- 

ভাবে প্রাদ্বভূতি হইয়! বিক্ষেপ উৎপাদন করে। 
১৩। (ক) যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্য।হার, ধারণা, ধ্যান 

' ও সমাধি, এই অষ্টবিধ সাধন দ্বারা 'চিত্তের বিক্ষেপবৃত্তি দূরীভূত এবং চিত্ত 
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একাগ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও 

প্রত্যাহার এই কয়টি অপেক্ষাকৃত বহিরঙ্গ সাধন; তৎসহ তুলনায় ধারণা, 
ধান ও সমাধি এই তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই 

তিনটিকে একত্র “সংযম বলে। যোগস্থত্রেন্ন সাধন পাদের ৩০ সুত্র 

হইতে এ পাদের শেষ পর্য্যন্ত প্রথম পাঁচটি সাধন বণিত হইয়াছে; বিভৃতি 

পাদের প্রথমতাগে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই স্থলে 

সাধারণ ভাবে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে, হৎপন্স, নাভিচন্র প্রভুতি 

দেহাভ্যন্তরস্থ সুম্ষ বিন্দুতে অথব৷ | ঈশ্বরবগরহমূিত অথবা “অস্ঠ'ধে কোন 

ইষ্টমুগ্তিতে চিত্তের দৃষ্টি স্থির করাকে “ধারণা” বলে। অপর সকল বিষয়ে 

চিত্তের বৃত্তি রুদ্ধ করিয়া, এইরূপ কোন এক বিশেষ বিষয়ে চিত্তের দৃষ্টি 

স্থাপিত করিলে, কেবল তৎন্বন্ধীয় প্রত্যয়-গরবাহ চিত্তে ধারাবাহিকরূপে . 

বর্তমান হইলে, তাহাকে “ধ্যান” বলে। ধ্যেয় বস্তরকে গাঢ়রূপে ধারণ 

করিতে করিতে অবশেষে চিত্ত এইরূপ অবস্থায় উপনীত হয় যে, ধ্যেয় ও 

ধ্যাতার পার্থক্যবুদ্ধি লোপ প্রাপ্ত হইয়া « ধ্যেয়াকারমাত্ররূপে চিত্ত অবস্থিতি 

করে। ধ্যেয় বস্ত হইতে চিত্তের পার্থক্যজ্ঞান,বিলুপ্ত হইয়া যায়; এই 

অবস্থাকেই “সমাধি” বলে। ইহাই চিন্তের একাগ্রভূমি । 

(খ) ভগবৎ বিগ্রহাদির স্থল বাহারূপে এই সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইলে 

তত্প্রনাদদে কেহ কেহ একেবারে নির্মল বুদ্ধিতত্বে উপনীত হইয়া, পরা- 

তক্তি লাভ করিতে পারেন। অপর কেহ কেহ, গরমাণু, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, 

মনঃ অথবা অহস্কারতত্বে সমাধি করিয়া থাকেন। যে কোন বিষয়েই 
৮৯৯ পিপি আতা ও এ পপ পি পতল পাশ ৮ ঠাশিত ৮৯০৮ 

(সমাধি হয়, চিত্ _তৎস্বরূপতা লাভ করে। এই ধেয়ম্বরূপ লাভকে 

“সমাপত্তি” বলে। স্থূল বাহ বিষয়ে শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের সঙ্কীর্ 

( মিশ্রিত রি অবস্থায় যে সমাপত্তি, তাহাকে “সবিতর্কা সমাপত্তি” বলে। 

“সবিতকা-দমাপত্তি” অবস্থা সমাধির প্রাংরন্ধবস্থা মাত্র। ইহাকে ধ্যানের গীঢ় « 
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অবস্থাও বলা যাইতে পারে। ধ্যান ও সমাধিতে প্রভেদ এই যে, 
ধ্যানাবস্থায় জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই উভয়াকারে চিত্তের বৃত্তি হয়; কিন্তু সমাধি 
অবস্থায় এক ধ্যেয়াকারে চিত্তের বৃত্তি হয়, চিত্ত তৎকালে জ্ঞান বিষয়ক 

প্রত্যয় রহিত হইয়া যেন স্বরূপশূন্ততাবে অবস্থিতি করে। সবিতর্কী- 
সমাপ্তির অবস্থায় জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই উভয়ের মিশ্রাকারে চিত্ত প্রতিষ্ঠিত 
হয়। যখন ধ্যানের অতিশয় গাঢ়ত! হেতু ধোয়স্থুল বাহ্ বিষয়ে সমাধি হয়, 
এবং সেই স্থুল অমিশ্র বিষয়াকারে মাত্র চিত্ত প্রতিভাত হয়, অথচ জ্ঞান 
জ্েয় ও জ্ঞাতার পার্থক্য বোধ মাত্র থাকে না, তখন ইহাঁকে পনির্বিতর্কা- 
সমাপত্তি” বলে। 'এইবূপ হুম্স পরমাণু বিষয়ে সমাধিযোগে যখন চিত্ত 
তৎস্হ মিশ্রিতাকারে মাত্র প্রতিভাত হয়, তখন তাহাকে “সবিচারসমাপত্তি” 
বলে। তন্মাত্রে সমাধি দ্বারা চিত্ত স্বরূপশৃন্তবৎ হইয়! কেবল তন্মাত্রতা প্রাপু 
হইলে, তাহাকে পনির্বিচারসমাপত্তি” খলে। এইরূপে স্থুল ও সুক্ষাবিষয়- 
সকল সমাধির আয়ত্ত হইলে, ইন্দ্িয়গণ সর্ববিধ বাহা বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ 
গ্রহণ হইতে সমর্থ হয়) তখন তাহাদের যে অপূর্ব প্রফুল্লতা জন্মে, 
তাহাতে সমাধি দ্বারা তদাকারে মাত্র চিত্ত ভাসমান হইলে, তাহাকে 
“আনন্দসমাপত্তি” বলে অকস্মিতামাত্রে সমাধি দ্বারা তদাকারে মাত্র চিত্ত 
তাসমান“হইলে, তাহাকে “অস্মিতাসমাপত্তি'” বলে। এই নকল সমাধিকে 
“সবীজসমাধি+ বলা যায়ঃ কারণ বীজভাবাপন্ন অবিদ্ধা এই সকল 
সমাধিতে ধ্যের় বিষয়রূপে বর্তমান থাকে । এইরূপে অশ্মিতা হইতে 
আরম্ভ করিয়া জাগতিক সমস্তবিষ়ক জ্ঞান লাভ হইলে, তদ্বেতু 
চিত্তের এক অপুর্ব প্রসন্নতা উপস্থিত হয়; এইরূপ সর্ববিষয়ক জ্ঞান 
লাভ করাতে দেহতত্ব ও জীবতত্ব তখন সম্যক প্রকাশিত হয়। 
এই অবস্থায় যে নির্মল জ্ঞানবৃত্তি হয়, তাহাকে এ্খতস্তরা প্রজ্ঞা” অথবা 
মধুমতি গ্রজ্ঞা” বলে । এই অবস্থায় ইন্জাদি দেবগণ স্বর্গাদি স্থখ উপহার 



২২ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্ভা। | 

প্রদান করিয়৷ সাঁধককে সম্মানিত করেন। পরন্ত ভোগের অনিত্যতা 

বিষয়ক বিচার দ্বারা সাধক তৎসমস্ত উপেক্ষা! করিয়া, যখন এ প্রজ্ঞা ভূমিতে 

সম্যক্ স্থিত হয়েন, তখন তাহাকে “প্রজ্ঞাজ্যোতি'” নামে আখ্যাত করা 

যায়; তিনি তখন ভূত ও ইন্্িয় জয়ী হয়েন, এবং তাহার সম্যক্ 

“বিবেকথ্যাতি'*র (যাহাকে ' 'ত্বপুরুষান্ঠেতাখ্যাতি” মাত্র বলিয়া পূর্বে 

উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার ) উদয় হয়। এই বিবেকখ্যাতির উদয় 

হইলে, তদবস্থায় স্থিতিকেই “সম্প্রজ্ঞাতসমাধি” বলে) এবং তদবস্থাপন্ন 

যোগীকে “অতিক্রান্তভাবনীয়'” নামে আখ্যাত করা৷ যায়। (বিভূতিপাদ 

৫১ সুত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগের 

আরম্ভ। পুর্বোপ্লিখিত বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা সমাধি 

সম্পূর্ণদূপে আয়ত্তাধীন হইলে, এই সশ্প্রজ্ঞাতসমাধি” উপজাত হয়। 
মহত্ত্ব হইতে আরস্ত করিয়া প্রকাশিত সমস্ত জগত্ততব বিষয়ে সম্যক 
প্রজ্ঞা তৎকালে উপস্থিত হয়, প্রকাশিত জগতের কিছুই তখন অজ্ঞাত 

থাকে না, এবং নির্বাণ জ্ঞানের ম্মরূপও তখন প্রকাশিত হয়; এই 
নিমিত্ত ইহাকে “সশ্প্রজ্ঞাতসমাধি বলে। পুরুষ গুণবর্গ হইতে পুথক্, 

এইমাত্র জ্ঞানরূপে চিত্ত তদবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাধির অভ্যার্স ও 
বিষয়বৈরাগ্য হইতে ক্রমশঃ এক ভূমির পর অন্ঠভূমি জিত হইয়' সাধক এই 
সম্প্রজ্ঞাততৃমি লাভ করেন। এই “ৰিবেকথ্যুতি” অবাধে প্রবণ্তিত 

হওয়াই “হানোপায়” বলিয়া যোগশান্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই 
বিবেকথ্যাতি প্রবস্তিত হইলে অবিস্ত1 “দগ্ঠবীজভাব” প্রাপ্ত হয়। পূর্বে 
বলা হইয়াছে যে, তমোগুণের দ্বার! নির্মল সত্,আবৃত হইলে,সত্ব ও পুরুষের 
একত্বজ্ঞানহ্চক অহ্জ্ঞান আবিভূর্ত হয়, ইহাই অবিদ্ভার “অন্মিতা” 

রূপ প্রথম প্রকাশ। কিন্তু সাধনবলে এই মিথ্যাঙ্ঞান দূরীভূত হওয়াতে, 
অবিস্তা তখন আর উক্ত প্রকার লম জন্মাইতে সমর্থ হয় না। কিন্ত 
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তমোগুণের একদ| বিনাশ নাই, বুদ্ধিতত্বে ও তাহা পুরুষের স্বরূপ জ্ঞানকে 

আবরিত করিয়া অবস্থান করে; অতএব তদবস্থায় অবিগ্যার“্দগ্ধবীজ*ভাব 

প্রাপ্তি হয় বলিয়া যোগস্থত্রে উল্লেখ কর! হইয়াছে। ধান্ত ভঞ্জিত হইলে 
তাহা স্বরূপতঃ নষ্ট হয় না; কিন্তু তাহার বীজোৎপার্দিকাশক্তি তিরোহিত 

হয়; তব্রপ পুরুষ ও গুণবর্গ বিভিন্নম্বভাব হইলেও, উভয়ের একাত্মতা 

বোধ জন্মান যে অবিষ্ভার প্রথম ও মুখ্য কার্ধ্য, তাহা আর তদবস্থায় জন্মিতে 

পারে না। অতএব অবিষ্ধার ধীজভাব তখন দগ্ধ হয় বলিয়া যোগস্থত্রে 

বর্ণনা করা হইয়াছে। 

(গ) সম্প্রজ্ঞাতসমাধি অবস্থা প্রাপ্ত যোগীর সম্যক “সত্বপুরুষান্ততা 

খ্যাতি”, রূপ জ্ঞানকে "প্রসংখ্যান” বলে। এই প্রপংখ্যান” অবস্থায় 

প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে আর তিনটি অবস্থা পরপর অতিক্রম করিতে হয়। 

তন্মধ্যে প্রথম অবস্থায় এইরূপ জ্ঞান প্রতিষ্ঠা হয় যে, সংসার সমস্তই জ্ঞাত 

হইয়াছে, আর জ্ঞাতবা কিছু অবশিষ্ট নাই। এই জ্ঞান হইলে. এই. 

সর্বজ্ঞত্বের প্রতিও বৈরাগ্যের উদয়,হয়। কারণ তৎসমস্তই অনাত্ম বলিয়া ৪ 

বোধ জন্মে। দ্বিতীয় অবস্থায় এইরূপ জ্ঞানপ্রতিষ্ঠা হয় যে, অবিষ্ঠাদি ক্লেশ 
র্ অপগত হইয়াছে" ইহারা আর চিন্তকে অধিকার করিতে পারিবে 

। কিন্তু তাঁহাতেও পুরুষ সাক্ষাৎকারের উপায় হইল না দেখিয়া, তর- 
্ প্রতিও বৈরাগ্যেরু উদয় হয় এবং মোক্ষের নিমিত্ত প্রত বদ্ধিত হইতে 

থাকে । তৃতীয় অবস্থায় উক্ত প্রকার জ্ঞানও নিরুদ্ধ হয়) তখন এইরূপ 

জ্ঞানের উদয় হয় যে, বৃত্তির সমাক্ নিরোধই একমাত্র পুরুষসাক্ষাৎকারের 

উপায় ) সুতরাং তদবস্থায় তৎপ্রতি প্রযত্র অতিশয় বন্ধিত হয়। এই তিনটি 

অবস্থা অতীত হইলে, অবাধিত বিবেকধারারূপ প্রসংখ্যান প্রবর্তিত হয়। 

এই চতুর্থ অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে প্রযত্বিমুক্তি ঘটে। চিত্ত তখন আপনা 
হইতেই অধিকতর বেগে পুরুষাঁভিমুখে ধাবিত হয়, ইহাকে দ্ধর্মমেঘ” 
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নামক সমাধি বলে। (কৈবল্যপাদ ২৯ ও ৩২ স্ৃত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। 

কারণ ইহার প্রথম অবস্থায়ই বুদ্ধি চরিতাধিকার হইয়া পুরুষভোগোৎ- 
পাদনরূপ সংস্কার হইতে বিরহিত হয়। এই অবস্থা লব্ধ হইবার পরেই 
আপন হইতে গুণসকল সম্পূর্ণরূপে সর্ববিধ প্রকাশভাষ বিরহিত হয়, এবং 
স্বীয় প্ররুতিস্বর্ধপে বিলীন হইয়। একেবারে অপ্রকট হইয়া পড়ে । ইহাকে 

“অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি” বলে, কারণ তৎকালে কোন প্রকার জ্ঞানের স্ফুরণ 

থাকে না; এবং তৎপরই পুরুষ গুণ সম্বন্ধাতীত স্বীয় অমল জ্যোতীরূপে 

প্রকাশিত হয়েন; ইহাই কৈবল্য। পুরুষ গুণাতীত কৈবল্যাবস্থা প্রাপ্ত 

হইলে নিরোধাদি সাধনের আর কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন সেই 
পুরুষের চিন্ত নিরোধ হইতে অব্যাহতি পায়, এবং ইহার এমন এক অবস্থা 

হয় যে, তখন সর্ববিধ কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও, আর তাহাতে পুরুষের 
ভোগোৎ্পাদনরূপবুদ্ধি উপজাত হয় না, ইহাকেই চিত্রের যুক্তাবস্থা বলে। 
যেমন “প্রসংখ্যান” ভূমিতে অবিদ্ভার বীজভাব নষ্ট হওয়ায়, তাহা স্বরূপে 
( তমোগুণরূপে ) বিনষ্ট না হইলেও, আর বিপধ্যয়জ্ঞান উৎপাদন করিতে 

পারে না, তদ্রাপ মুক্তাবস্থায় চিত্ত সর্ববিষয়ে বৃত্তিযুক্ত হইলেও তাহার পুরু- 

ষার্থরূপতা৷ আর প্রকাশিত হয় না) কারণ ভোগ ও মোক্ষরূপ পুরুধার্থ 
তখন সম্পাদিত হইয়াছে । (দাধনপাদ ২৭ হত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। নর্তকী 

যেমন তাহার সর্ধপ্রকার নৃত্য প্রদাশিত হইবার্ পর দর্শকবৃন্দকে অসন্তষ্ট 
দেখিলে, আর নৃত্য দেখাইতে প্রয়াস করে না) তদ্রপ গুণবর্গও আর 

মুক্তপুরুষের পুরুষার্থ সম্পাদন করিতে অভিপ্রায় করে না। সাংখ্যদর্শনে 

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা চিত্তের মুক্তীবন্থা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ইহাকেই চিত্তের 
“বিনাশ” বলা যায় | কিন্তু প্রকৃতির গ্রক্ৃত প্রস্তাবে সম্যক অথবা আংশিক 

বিনাশ নাই) ইহা সাংখ্য কিংব! যোগস্ুত্রের স্বীকাধ্য নহে। মুক্ত হ্ইয়্াও 
পুরুষ দেহধারী হইয়া জীবিত থাকেন, ইহা সর্বশাস্ত্রের স্থীকার্ধ্য। কিন্ত 
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মুক্তাবস্থায় জীবিত পুরুষ যে কাধ্য সম্পাদন করেন, তাহা তাহার কোন 

প্রকার প্রয়োজনসাধনার্থ নহে; অতএব তিনি তাহাতে কোন প্রকার লিপ্ত 

হয়েন না। স্থূল দেহান্তে তাহার কি অবস্থা হয়, তাহা বিশেষরূপে সাংখ্- 

দর্শন কিংবা যে।গন্থত্রে বণিত হয় নাই। কিন্তু মুক্তাবস্থায়ও পরমাত্! ঈশ্বর 

হইতে তাহাদের কিঞ্চিৎ পার্থক্য যে থাকে, তাহা এই উভয় দর্শনের স্বীকৃত 
( সমাধিপাদ ২৪ সুত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। 

(ঘ) প্রকৃতি অবস্থা প্রাপ্তিকেই “অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি” বলে । কারণ 

তৎকালে কোন প্রকার জ্ঞান প্রকাশিত থাকে না, ইহা পূর্বে উক্ত 

হইয়াছে। যে বিষয়-চিত্ত ধ্যান করে, সমাধি বলে সেই বিষয়াকারই 

প্রাপ্ত হয়, ধ্যের বস্ত হইতে চিত্তের পার্থক্য কিছু থাকে না, ইহাও পুর্বে 

উক্ত হইয়াছে । অমন্পরজ্ঞাত সমাধিতে অজ্ঞাত-স্বরূপ পুরুষই ধ্যেয় বস্তু 

হওয়াতে, তদ্বিষযয়ক সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইলে, চিত্ত এ পুরুষাকারে প্রতিষ্ঠিত 
হয়, ( সমাধিপাঁদ ৪১ সুত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। কিন্তু ইনি “প্রতিবি্ণ” পুরুষ 

_-গুণস্থ পুরুষ; এই গুণস্থ পুরুষাক্কার প্রাপ্তিই অসশ্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা ৪ 

ও প্রৃতিলীনাবস্থা। ইহার পরই বথার্থ পরমাত্মন্থরূপ প্রকাশিত হয়, 

টা রত বলিয়া পূর্বের ব্যাখ্যাত করা পল | তীব্র ফু 

2০ 

দশ  পিচাস্পিিশী 

হওয়াতে, পরে তাহাও আস্থা | হইতে রে কৈবল্যাবস্থা প্রকাশিত 

হয়; কিন্তু সাধন-সম্পন্ন* যোগীদিগেরই এই কৈবল্য প্রাণ্তি হয়। ধাহাদের 

প্রকৃতিলীনাবস্থা, উক্ত বৈরাগ্য ও বিবেকোৎপন্ন সাধন হইতে সংঘটিত 

হয় না, স্বভাবতঃ আপন! হইতেই সংঘটিত হয়, (যেমন মহাগ্রলয়াদিতে ) 

তাহার৷ কৈবল্য প্রাপ্তির অধিকারী নহে, তাহার! প্ররৃতিলীনাবস্থায় কিয়ৎ 

কাল অবস্থিত থাকিয়া, পুনরায় বুখিত হয়, এবং প্রকৃতিলীনাবস্থা প্রাপ্ত 

হইবার পুর্ব্বে যেরূপ সংস্কার-বিশি্ট ছিল, তদন্থুরূপ কর্মসকল করিতে 
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প্রবৃত্ত হয়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর জীব দ্বিবিধ '“বিদেহ”” ও “প্রকৃতিলয়””। 

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মহত্ত্ব যাঁহাকে বুদ্ধিতত্ব বলা যায়, তাহাই 
স্টজগতের প্রথম প্রকাশিত স্তর, তৎপর অহং তত্ব হইতে আরম্ত করিয়া 
ক্ষিতিতত্ব পর্য্যন্ত বিভিন্নস্তরে স্থষ্টিকার্ধ্য প্রবর্তিত হয়, এবং এই সকল 

তত্বের বিমিশ্রণে বিচিত্র অসংখ্য 'প্রকার জীব সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত 

হয়। এই ব্রহ্মাও সপূুবিধ স্তরে বিভক্ত) এই সপ্ত স্তরকে সপ্তলোক 

বলে; যথা ঃ-(১) ভূর্লোক, (২) ভূবর্লোক, (৩) স্বর্লোক, (৪) 

মহর্লোক, (৫) জনলোক, (৬) তপলোক, (৭) সত্যলোক। এই 

সপ্তদ্বীপা বস্থুমতীর নিম্নে সপ্ত পাতাল আছে, যথা )-_মহাতল, বসাতল, 

অতল, স্ুতল, বিতল, তলাতল, ও পাতাল; এই সকল পাতাল নানাবিধ 

দৈত্য দানব ও নাগেন্্ প্রভৃতির আবাসভূমি বলিয়৷ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।, 
এই পাতালসকলের নিয়ে সপ্তবিধ নরক স্থান, ইহাদ্দিগের নাম যথাক্রমে, 

অবীচি, মহাকাল, অম্বরীষ, রৌর বব, মহারৌরব, কালম্ত্র ও অন্ধতামিত্র। 

ইহারা অধস্তন অবীচি হইতে ক্রমশঃ ,উপনূর্পরি স্থিত। অতিশয় পাঁপ- 

কন্মা পুরুষগণ এই সকল নরকে পতিত হইয়া যাতনা ভোগ দ্বার! কথঞ্চিৎ 

পাপক্ষয়ান্তে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে জন্ম পরিগ্রহ করে। এই সগ্তনরক, 

সপ্ত পাতাল ও বন্গুমতী একত্র ভূর্লোক নামে আখ্যাত হয়। তৃর্লোক 
হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্রবপর্ধ্যন্ত গ্রহনক্ষত্র-সমন্থিত স্থানকে ভূবর্লোক 

অথবা অন্তরীক্ষ লোক বলে। তৃর্লোক ও ভূবর্লোক নানাবিধ খষি, 
দেবতা, মন্ধুয্া, গন্ধ, অগ্পরা, অস্থুর, দানব, দৈত্য ইত্যাদি জীবগণের 
আবামতৃমি। ভুবর্লোকের উদ্ধে মাহেন্দ্র নামক স্বর্পোক (হ্বর্গলোক ) 
তাহাতে ত্রিদশীদি নানাবিধ উচ্চ শ্রেণীর দেবত! বাস করেন। তদৃর্ে 

মহর্লোক ) ইহাকে গ্রজাপতিলৌক ও বলে; কুমুদাঁদি নানাবিধ আরও উচ্চ 

শ্রেণীর দেবত৷ তাহাতে বাদ করেন। £তরর্ধে জন, তপ, ও সত্যলৌক , 
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নামক উপর্ধপরি স্থিত তিনাট ব্রহ্মলোক আছে; এই সকল ব্রহ্মলৌকে 
আরও উচ্চ শ্রেণীর দেবতা সকল বাস করেন। তন্মধ্যে সত্যলোকে 

সর্ধোপরিস্থিত দেবতাসকলের নাম সংজ্ঞাসংজ্রী, ইহারা অন্মিতামাত্র 

ধ্যানে অবস্থিত, অশ্মিতার স্বরূপ ইহাঁদিগের নিকট প্রকাশিত থাকাতে 
ইহারা প্রজ্ঞাবিশিষ্ট | প্রাক্কৃতিক মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডবাদী এই সমস্ত 

দেবতা ও মন্ষ্যাদি জীব আপনা হইতে লয়প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতি অবস্থা 

প্রাপ্ধু হয়। তদবস্থা প্রাপ্ত হইলে, এততসমস্তকে পপ্রক্কৃতিলয়” নামে 

আখ্যাত করা যায়। এই প্রকৃতিলীনাবস্থায় সংসার জ্ঞান কিছু মাত্র না 
থাকাতে, তাহা অতি আনন্দময় অবস্থা, এবং তাহাকে এক গ্রকার মোক্ষও 

বলা যাইতে পারে ও বলা যায়) পরন্ধ তাহা! প্রকৃত মোক্ষ নহে। (ধবিভূতি 
পাঁদের ২৬ সথত্রের ভাষ্যে এতৎ সমস্ত বিশদররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই 

স্থলে প্র ভাস দ্রব্য )। 

্থষ্টর প্রথম প্রকাশ যে, মহত্ত্ব তাহাই চিত্তের মূল স্বরূপ বলিয়া পুর্বে 
বল! হইয়াছে | ইহাতে পুরুষ তনু প্রবিষ্ট থাকাতে ইহা চৈতহময় 
জরে; মহত্বত্বে এই জীবের বসতি। মহত্বত্বনিষ্ঠ জীব দ্বিবিধ ; কারণ 

চিত্ত গরম্পর বিরুদ্ধ দ্বিবিধ গতিসম্পন্ন; ভোগ সম্পাদনার্থ স্বটিব্যাপারাভি- 
মুখী ইহার এক প্রকার গতি; আবার কৈবল্য সম্পাদনার্থ তদ্বিপরীত 

দিকে ইহার আর এক প্রকার গতি। এই নিমিত্ত চিত্তকে উভয়বাহিনী 

নদীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে । কখনও নদীতে এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, 

উপরিভাগস্থিত জলশ্রোত যে দিকে প্রবাহিত হয়, নিম্নভাগস্থিত জলআ্োত 

_ ঠিক তাহার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়; চিত্ত এইরূপ দ্বিবিধ আ্রোত- 

বিশিষ্ট; একদিকে ইহা! সংসারাভিমুখে ধাবিত হয়, অপরদিকে কৈবল্যাভি- 

মুখে ধাবিত হয়। যে স্রোত সংসারাভিমুখে ধাবিত হয়, তাহ! পুনরায় আর্ত 

“সদৃশ পুরুষ তৃপ্ত হইবেন কিনা, 'ববিষয় যেন পরীক্ষা করিতে গিয়া, মহ 
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'হইতে ক্ষিতি পর্যযস্ত স্থষ্টি প্রকাশ করিয়া, তাহাতে যেন অতৃপ্ত হইয়া, পুনরায় 
| আবন্তিত হইয়া, সেই আ্রোত সমস্ত সষ্টি বিনাশ পূর্বক, স্বীয় প্রকৃতি স্বরূপে 
' অবস্থিত হয়, তদবস্থায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, পুনরায় অন্য নূতন প্রকার 

সথষ্টি আবিভূতি করে। অতএব স্থষ্টি কার্যের সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ- 
চেষ্টাও ধাবিত হইয়া, অবশেষে সেই বিনাশ-চেষ্টা প্রবল হইয়া, সমুদয় 

| সংহার করে, এবং সেই বিনাশ-চেষ্টার সঙ্গে সঙ্ে সৃষ্টি-েষ্টা ধাবিত হইয়া 

বনাশের পর পুনরায় স্বষ্টি প্রাছুভূ্ত করে । যখন সমস্ত স্থষ্টি সংহার করিয়া 

প্রকৃতিরূপে অবস্থিত হয়, তখনই দেব, মন্ুয্যাদি সমস্ত জীব প্রকৃতিলয়াবস্থা 
প্রাপ্ত হয়, তখন ইহাদিগকে পপ্রকৃতিলয়” নামে আখ্যাত করা যায়; ইহা! 

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে । এই সংসার-শ্রোতের বিপরীত দিকে কৈবল্যা- 
ভিমুখে যে আর এক গতি থাকা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্িমিত্ সর্বাবস্থায় স্থিত 

জীব ন্নাধিক পরিমাণে জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতপারে কৈবল্যের নিমিত্ত প্রযন্ব 
করে। নির্মল মহত্ত্বনিষ্ঠ চিত্তও সুতরাং দ্বিবিধ অবস্থাসম্পন্ন; এক 

অবস্থায় ইহ! স্থট্যভিমুখি-উন্মুখতাস্কম্পন্ন, অপরাবস্থায় কৈবল্যাভিমুখি- 

উনুখতাসম্পন্ন। সৃষ্টির অভিমুখি-উনুখতাসম্পন্ন যে অবস্থা, ইহুই 
হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার নিজলোক বলিয়! আখ্যাত। এইলোক এবং *সতা, 

তপ, জন প্রভৃতি ভূর্লোক পর্যন্ত সমস্ত লোক এই হিরণ্যগর্ড ব্রহ্মার 

লিঙ্গদেহরূপে কল্পিত হয়। উক্ত মহত্বত্বনিষ্ঠ চিত্ত শ্বভাবতঃ প্রজ্ঞালোক- 

সম্পন্ন বিষয়বিভূষ্ “বিদেহ” নামক দেবগরণ্ণের আবাসভূমি। তাহারা 

বুদ্ধিবিরহিত অবিস্যাশূন্ত, সুতরাং দেহাত্ববুদ্ধিবর্জিত এবং নিত্য 
প্রজ্ঞাবিশিষ্ট অতএব “বিদেহ” নামে আখ্যাত। * 

০০ 

* চিত্রের অধিষ্ঠাত। পুরুষকে অপরশান্ত্রে কোন স্থানে "হিরণ্যগর্ভ” অথব। ব্রন্গ। 
ধল। হইয়াছে; ইনি হৃঠিকারক। বুদ্ধিতত্নি্ঠ পুরুষ পুনরায় সুষ্টি বিনাশ করির। 
সকলের সহিত প্রকৃতিলীনাবস্থ। প্রাপ্ত হয়েন | এই সংহারকরণশকিসম্পন্নরপে মহতখনিউ« 
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যখন প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়ে মহদাদি সমস্ত তত্ব প্রকৃতিলীনাবস্থা প্রাপ্ত 

হয়, তখন উক্ত বিদেহ নামক দেঁবগণও প্রকৃতিতে লীন হয়েন। এই 

প্রকৃতিলীনাবস্থা তাহাদের কোন প্রযত্ব ব্যতিরেকে স্বাভাবিক নিয়মে 

আপনা হইতে সংঘটিত হয়, পুনরায় স্থাষ্ট আরম্ত হইলে তাহারা স্বীয় 

বিদেহাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নির্মল মহত্তত্বে অবস্থিতি করেন। তাহাদের 

আর তদপেক্ষা অধোগতি প্রাপ্তি হয় না। পরস্ত একৃতিলীনাবস্থা 

প্রাপ্তিকে অসশ্প্রজ্ঞাতসমাধি বল! যায়। অতএব অসন্প্রজ্ঞাতসমাধি দ্বিবিধ। 

পূর্বোক্ত “বিদেহগণের” এবং “প্রকৃতিলয়গণের” যে অসশ্প্রজ্ঞাতসমাধি 

তাহা কোন সাধন বিনা আপনা! হইতে সংঘটিত হয়, এবং কালাস্তরে সমাধি 

ভঙ্গ হইলে তাহাদের পুনরায় বুখান সংস্কার উদ্দিত হয়, এবং তদন্ুরূপ 

প্রত্যয় সকল জন্মে। অতএব তাহাদের অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিকে “ভবপ্রত্যয়” 

নামে যোগস্থত্রে আখ্যাত করা হইয়াছে । (সমাধি পাদ ১৯ সুত্র ও ভাষ্য 

দ্রষ্টব্য )। যোগীদিগের সাধনজন্ত যে অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি তাহা কৈবল্য প্রদ, 

তাহাদিগের অপসশ্প্রজ্ঞাতসমাধি হইলো কৈবল্য অবশ্ঠস্তাবী ( সমাধি পাদ 

২ স্থত্র ও ভাষ্য ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। এই নিমিত্ত বৈরাগ্য, বিবেক ও শ্রদ্ধা- 

সমর্থিত সাধনপূর্ববক যোগীদিগের লভ্য অমস্প্রজ্ঞাতসমাধিকে “উপায়প্রত্যয়" 

নামে যোগস্ত্রে আখ্যাত করা হইয়াছে (সমাধি পাদ ১৯ 'ও ২০ সংখ্যক 

স্থব্র ও ভাষ্য দ্রষ্টবা )। 

১৪। কাল বলিয়া" স্বতন্ত্র কোন বন্ত নাই, বস্ত সকল এক অবস্থা 

পরিত্যাগ করিয়। অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, আবার তাহা পরিত্যাগ করিয়! অন্ত 

অবস্থা প্রাপ্ত হয়; এই সকল অবস্থাস্তর বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের 

পুরুষকে “রুদ্র” অথব। “মহাদেব” নামে অপর শান্ত্রে।আখ্যাত করা হইয়াছে। আবার, 

কৈবল্যাভিমুখী চিত্রের অধিষ্ঠাত। পুরুষকে “বাহদেব” অথব! “মহাধিধু” ইতাদি নামে 
* আখ্যাত কর! হহইয়াছে। ৪ 

বে 



৩০ দার্শনিক ব্রন্ষাবন্তা | 

এইরূপ পারম্পর্ধাই একত্র বুদ্ধি কর্তৃক সমাহিত হইয়া! কাল নামে আখ্যাত 
হয়। এই কালের হুম্মতম অংশকে ক্ষণ বলে। এই ক্ষণের যে একটির 
পর একটি এইরূপ আনন্ত্য-ক্রম, তাহা বস্তুপরিণামক্রমের জ্ঞান স্বরূপ 
মীত্র। একটি ক্ষণরূপ বস্ত অবস্থিত থাকিয়া যে তৎপরব্তী ক্ষণের সহিত 
মিলিত হইয়া কাল নামে আধ্যাত হয় তাহ! নহে। বেক্ষণ অতীত হয়, 
তাহা আর থাকে না; স্ৃতরাং পরবর্তী ক্ষণের সহিত তাহ! গিলিত হইতে 
পারে না, 2তরাং পূর্ব ও পর ক্ষণব্যাগী কাল নামক কোন বস্ত হইতে 
পারে না) ছুইটি ক্দণও একসঙ্গে উদয় হয় না যে, উভয় ক্ষণবা।গী কাল 
নামক কোন বস্ত হইবে। বর্তমান ক্ষণেরই বোধ আমাদিগের আছে, ইহা 
বুঁ্ধর জের বিবয়ের এক বিশেষ অবস্থার জ্ঞান মাত্র। বুদ্ধিই এই বিশেষ 
বিশে অবস্থাসকল সমাহার করিয়া একত্র অনুভব করে তাহাকেই কাল. 
বলা যার। অতএব ক্ষণক্রমেরও এইমাত্র অর্থই বুবিতে হইবে; 
(বিভৃতিপাদ ৫২ সুত্র ও ভাথ্য দ্রব্য )। মুক্তাবন্থা প্রাপ্ত পুরুবে কেবল 
অস্তি, আন্তি, অস্তি, ইত্যাকার অপ্তিত্বধক্রিযাস্থচক ক্রমজ্ঞান পরিকগ্সিত হয়, 
অতএব কৃটস্থনিত্ান্বরূপেণাত্র প্রতিষ্ঠিত পুরুষেরও এইবঁ্প ক্রম 
যোগস্থত্রে স্বীকাধ্য। ( কৈবল্যপাদ ৩৩ ত্র ও ভাষ্য দরষ্টবয )| 

১৫। ভগবৎ স্থুলবিগ্রহে ভক্তিপুর্ববক সমাধি আচরিত হইলে, এবং 
তাহাতে সাধক সর্ধবিধ কর্দার্পণ করিলে, ভগবঙ্গপ্রসাদে সাধক একেবারে 
প্রজ্ঞাভূমি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহাকে সবিচার, নির্বিচার, সানন্দ, 
ও সাচ্দিটা প্রত্ৃতি সমাধি অবলম্বন করিতে হয় না (বিভৃতি পাদ ৬ 
হত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। . ভগবদ্িগরহ মু্তিতে মামাধি ও ভগবত চরণারবিনে 

র্বিধকণ্ম সমর করিয়া, দাধক. একেবারে, চিততপরসাদ প্রাপ্ত হয়েন, এবং 
সর্বপ্রকার অন্সিতাবৃততি বিবর্জিত হয়েন) (সাধন পাদ ২২ স্ত্র ও ভাষ্য 
এবং সমাধিপাদ ২৩ ও ২৮ এবং ২৯ সুত্র ও তত্তাষ্য ভষ্টব্য )) সমস্ত জগৎ * 
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্র্স্বরূপ বলিয়া তখন তাহার অবিচলিতপ্রজ্ঞ! প্রতিষ্ঠিত হয়, স্বীর চিত্তের 

যাবতীয় প্রত্যর জন্মে তৎসনস্তও ব্রঙ্স্বরূপ বলিয়! তাহার স্থির ধারণা 

হওয়াতে তাহার প্রজ্ঞা সর্বব্যাপী হয়, এবং পরাভক্তি যাহা প্রেম নামে 

ভক্তিশাস্ত্রে উক্ত হইরাছে, তাহা আপন! হইতে উদ্বোধিত হইয়া উত্ত 

সাধককে গুণাতীত পরক্রহ্গ স্বরূপে উপনীত করে। (বিভূতিপাদ ৩৫ সুত্র 

ভাব্য ও ব্যাখ্য! দ্রব্য )। এই রূপে মুক্তি প্রেমিক ভক্তের নিকট আপনা 

হইতে উপাস্থৃত হর। পুব্বোনিখিত জ্ঞানযোগ ও ভক্তিঘোগের মধ্যে একাট 
বিশেব এই বে, জ্ঞানযোগীর নানাবিধ বিভূতি (সিদ্ধি) সাধনাবস্থায় সমাধিবলে 

লব্ধ হর, তাহাতে লু্ধ হই জ্ঞানযোগ্গিগণ অনেক বমর চগম লক্ষ্য হইতে 
ত্র্ট হদেন, এবং তাহাদিগের উন্নতি বহুপ্রযত্র ও আয়ামসাধ্য, এবং 

অপেক্ষাকৃত ক্কর? কিন্তু ভগ্বভজদিগের. স্থাতহারহিত দান্তভাব হেতু 
দেহ সকণ দিদি প্রকাশ পার. না) স্থৃতগাং তাহাদিগের পতনসন্তাবনা 
অপেক্ষাকৃত যন, এবং তাহাদের চরম ফল অপেক্ষাক্কত অনারামসিদ্ধ, 
স্থখকর, এবং শীপ্বলন্ধ হ্য়। প%িরস্ত অকিঞ্চন ৬ক্তগণের নিজের 

ঝুলয়া কোন গ্রকার সিকি প্রকাশ না হইলেও, ভগবতককপার় তাহাদের 

সর্বিধ অভাব আপনা হইতেই পুরণ হয়, এবং তাহাদের অজ্ঞাতসারেই 

ভগবৎক্কপায় বিভতিঘকল তাহাদের কার্যে প্রকাশিত হয়, পরন্ত 

তাহারা সেই সকল বিজ্ুতিকে ভগবৎ বিভূতি বলিরা গ্রহণ করেন। 

কিন্তু ধধর্ধ্যশালা জ্ঞানযোগী, এবং এউশ্বধ্যবিহীন ভক্ত উভয়েরই 

কৈবল্যে সমান অধিকার (বিভূতিপাদ ৫৫ স্থত্র ও ভাব্য দ্রষ্টব্য )। 

১৬। ঈববরের অস্তিত্ব যোগস্থত্রে স্বীকার্য্য। (সমাধিপাদ্দের ২৩ 

হইতে ২৭ সুত্র ও তত্ভাষ্য, সাধনপাদের ১ম ও ৩২ সুত্র ও ভাষ্য, বিভূতি 

পাদের ৬ হুত্রের ভাষ্য ইত্যাদি স্থল দ্রষ্টব্য )। সাংখ্যমার্গাবলগ্নে যোগস্ুত্র 

* রচিত হওয়াতে, গুণাত্মিক' প্রকৃতির*্পুরুষ হইতে পার্থক্য এবং স্বাভাবিক 

| 



৩২ দার্শনিক ব্রহ্মবিদষ্ভা | 

পুরুষার্থনাধকত এবং তন্নিমিত্ত ইহার পরিণামিত্ব প্রতি যোগন্থত্রের 

স্বীকৃত। যোগশিক্ষাই পাতগ্রল দর্শনের বিষয় ; সুতরাং ইহাতে ঈশ্বরকে 

নিত্য মুক্তম্বভাব ও নিরতিশয় সর্ধস্ত পুরুষ-বিশেষ বলিয়৷ যৌগহথত্রকার 

ব্যখ্যা করিয়াছেন। সাংখ্যমার্গীবলম্বী যোগিপুরুষ ঈশ্বরকে এই রূপেই 
ধান করিবেন । প্রক্কৃতিতে প্রতিবিষ্বিত পুরুষের বহুত্ব যোগস্থত্রের স্থীকার্যা, 

কিন্তু এই সকল পুরুষ মুক্তিলাভ করিলেও পূর্ণ ঈশ্বর হয়েন না) কারণ 

ঈশ্বর সদাই মুক্ত; মুক্ত জীবসকল তাহাদের পূর্বববদ্ধাবস্থাদ্বারা সর্বদাই 
ঈশ্বর হইতে কিঞ্িৎ ভেদযুক্ত থাকেন। অতএব ঈশ্বরকে “পুরুষ বিশেষ” 

বলিয়াই যোগনত্রে আখ্যাত করা হইয়াছে। তিনি নিত্যসর্বজ্ঞ, 

সর্ধজ্ঞতার বীজ তাহাতে নিত্যই পূর্ণতাপ্রাপ্ত। (সমাধিপাদ ২৪ ও ২৫ 
খ্যক ত্র রষ্টব্য)। পরস্ত এই স্থলে উদ্লেখ করা আবগ্তক যে 

যোগস্থত্রে ইহ স্বীকার করা৷ হ্টয়াছে যে, ঈশ্বর উপাসকের 'প্রতি অনুগ্রহ 
প্রকাশ করিয়া অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন, এবং তিনিই সর্ধজীবের 

জ্ঞানদাতা ও আদিগুরু ( সমাধিগাদ, ২৪ হত্র ও ভাষ্য, এবং ২৬ সুত্র ও 

ভাষ্য ইত্যাদি দ্রষ্টব্য )। 

ইতি উপক্রমণিকা সমাপ্তা : 

ও তত সৎ। 



ও হরিঃ। 

৫, 

চাস্পন্নিন্ক ভ্রল্ষন্বি। £ 

পাতঞ্জল দর্শন । 

সমাধিপাদ | 

১ম স্ত্র। অথ যোগানুশাসনম্। 

“অথ” শব্দ অধিকারার্থক এবং মঙ্গলবাচী। মঙ্গল হউক! যোগশান্ত্ 

উপিষ্ট হইবে) যোগই এই গ্রস্থের বিষয় । 

ভাষ্য ।-_অথেত্যয়মধিকারার্৫থ, যোগানুশাসনং নাম শাস্ত্র- 

্ধিকুতং বেদিতব্যম্।* যোগঃ সমাধিঃ | জ চ সার্ববভৌমশ্চিত্তস্ 
ধন্মঃ। ক্ষিপ্ত, মুড়ং, বিক্ষিপ্তম্, একাগ্রং, নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ। 

তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জনীভূতঃ সমাধির্ন যৌগপক্ষে 
বর্ততে। যন্ত্বেকগ্রে”চেতসি সত্ভুতমর্থ প্রশ্োতয়তি, ক্ষিণোতি 
চ রেশান্, কর্মমবন্ধনানি শ্রথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি, স 

সম্প্রজ্ঞাতে৷ যোগ ইত্যাখ্যায়তে | স চ বিতর্কানুগতঃ, বিচারানু- 

গতঃ, আনন্দানুগতঃ, অস্মিতানুগতঃ ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যামঃ। 

র্বববৃত্তিনিরোধে তসম্প্রজ্ঞতঃ সমাধি ১ ॥ 
* অন্তার্থ £-__-অথ শবে অধিকার এুঝায়, যোগানুশাসন-নামক শান্ত্রই এই 



৩৪ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্তা। 

গ্রন্থের উপদেশের বিষয় বুঝিতে হইবে । যোগ শব্দে সমাধি বুঝাঁয়। ইহা 

চিত্তের সর্ববিধ তৃমিগত ধর্ম। চিত্তের ভূমি পঞ্চবিধ, যথা, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, 

বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। তন্মধ্যে চিত্তের বিক্ষিপ্ত ভূমিতে যে সমাধি 

হয়, তাহা বিক্ষেপরীপ উপর্যুক্ত (বধাযুক্ত) হওয়াতে, & ভূমির সমাধিকে 
যোগ বলা যায় না (বিক্ষিপ্ত তূমি, ক্ষিপ্ত ও মৃঢুভূমি অপেক্ষা, শ্রেষ্ঠ; এই 
বিক্ষিপ্ত ভূমিতেই যোগ অসম্ভব বলাতে, ক্ষিপ্ত ও মূঢ় ভূমিতে যে যোগ 
হয় না, তাহা ভাবতঃ বলা৷ হইল বুঝিতে হইবে)। একাগ্রভূমিতে যে 
সমাধি সমস্ত বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করে, ক্লেশ সকলকে ক্ষীণ করে, 

কর্মবন্ধন শিথিল করে, চিত্তকে নিরোধের দিকে অগ্রসর করে, তাহাকে 

সম্প্রজ্ঞাত নামক যোগ বলে। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ চারি প্রকার সমাধি 

হইতে উৎপন্ন হয়। যথা, সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাম্মিত) ইহা পরে, 

ব্যাখ্া/ করা যাইবে। চিত্তের সর্ববিধ বৃত্তিনিরোধ হইলে তাহাকে 
( অর্থাৎ চিত্তের নিরুদ্ধভূমিতে স্থিতিকে ) অসম্প্রজ্ঞাতনামক সমাধি বলে। 

« ত্য ুত্র। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ | 
চিত্তের বৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে । 

ভাষ্য ।__সর্ববশব্দাগ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোহপি যৌগ ইত্যা- 
খ্যায়তে। চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ ব্রিগুণং। 
্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্বং রজস্তমোভ্যাং সংস্গীম্ এঁর্ধ্য বিষয়প্রিয়ং 
ভবতি। তদেৰ তমসানুবিদ্ধং অধর্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশবর্য্যোগগং 
ভবতি। তদেব প্রক্ষীণমোহাবরণং শর্ববতঃ প্রপ্ভোতমানম্, 

অনুবিদ্ধং রজোমাত্রয়া, ধর্মজ্ঞানবৈরা্যেশর্য্যোপগং ভবতি। 
তদেব রজোলেশমলাপেতং ন্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্বপুরুযান্যতা- 
খ্যাতিমাত্রং ধর্্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি; তৎপরং প্রসংখ্যাঁন- * 



' পাতঞ্জল দর্শন--সমাধিপাদ । ৩৫ 

মিত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ। চিতিশক্তিরপরিণামিন্যপ্রতিসংক্রম 

দশিতবিষয়! শুদ্ধাচানন্তাচ। সত্বগুণাত্মিকা চেয়ম্; অতো বিপরীতা 

বিবেকখ্যাতিরিত্যতস্তম্তাং বিরক্তং চিত্তং তামপি খ্যাতিং 

নিরুণদ্ধি; তদবস্থং সুংস্কারোপগরং ভবতি। স নিববীজঃ 
সমাধিঃ; ন তত্র কিঞ্চিৎ সন্প্রজ্ঞয়তে ইত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ | দ্বিবিধঃ স 

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি ॥ 

অন্তার্থ :--(্ত্রে বৃত্তিনিরোধকেই যোগ বলা হ্ইয়াছে। সর্ববৃত্তি 

নিরোধ বলা! হয় নাই অতএব) “সর্ব*”শব্দের উল্লেখ স্তরে না থাকাতে, 
সম্প্রজ্ভাত সমাধিও (যাহাতে সর্বপ্রকার বৃত্তির সম্যক নিরোধ হয় না, তাহাও) 

যোগ নামে আখ্যাত হয়। চিত্ত প্রথা! (জ্ঞান), প্রবৃত্তি (ক্রিয়া) ও 

স্থিতি ( আলম্ত ) এই ত্রিবিধস্বভাবাপন্ন ; সুতরাং তাহা ত্রিগুণাত্মক। (সত্ব 

রজঃ ও তনঃ এই ত্রিবিধ গুণ) তন্মধ্যে সত্ব জ্ঞানাম্বক ) রজং 
ক্রিয়াত্মক, এবং তমঃ ক্রিয়াবরোধ্ক ও আলস্তজড়তাত্মক ) | চিত্তের 

জানাম্বক সত্থাংশ যখন রদ্নঃ ও তমঃ এই উভয়ের সহিত মিশ্রিত থাকে, 

তখন চিন্ত *রশ্ব্্য_ ও বিষয়ভোগপ্রিয় হয়। যখন চিত্তের সত্বাংশ তমোগুণ 

দ্বারা অন্গুবিদ্ধ হয়, তখন তাহা অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বধাপ্রি় 
হয়। যখন রজোমাত্র দা রঃ অন্বিদ্ধ হয়, ( তমোগুণ নিস্তেজ ও অপ্রকাশ 

প্রকাশ হইতে রর এবং চিত্ত ধর, জান,  বৈরাগ্য ও উর চি 
স্বশক্তি প্রতিষ্ঠা )-প্রিয় হয়। যখন অল্পমাত্রও মলাস্বরূপ রজোগুণ তাহাতে 

না থাকে, তখন চিত্ত স্বরূপপ্রতিষ্ট হয়, এবং সত্ব হইতে পুরুষ ভিন্ন এই 
পা শিপ পপ 

মাত্র জ্ঞানে অবস্থিত থাকে, এবং তৎকালে চিত্ত ধর্মে”. নামক ধ্যান- 
চা 

পরাধণতা লাভ করে করে। যোগিগণ ইহাকে অতিশ্রেষ্ঠ “প্রদংখ্যান” ( অর্থাৎ 
পাপ শিপীলপিপসপীসিপাপা 



৩৬ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্ঞা। 

সম্যক বিবেকজ্ঞান) নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন। পরন্ত পুরুষ 

( চিতিশক্তি ) অপরিণামী (দর্ধবিধ বিকাররহিত), প্রতিসংক্রমবিহীন 

( গতিহীন, বিষয়ে সদা অপ্রবিষ্ট)) টি নু রে ষটামাত্র, শুদ্ধ 

( গুণসঙ্গরহিত ) এবং অনন্ত ( সর্কু উক্ত রজঃ ও তমোগুণ- 

রহিত চিত্তে যে “বিবেকথ্যাতি” (পুরুষ রি পৃথক্ এই মাত্র জ্ঞান) 

থাকে (যাহাকে সততপুরুধান্ঠতাখ্যাতি বলিয়া পুর্বে আখ্যাত করা হইয়াছে) 
তাহা সত্তবগ্তণাত্বক। সুতরাং এই “বিবেকথ্যাতি” চিতিশক্তি হইতে 

বিপরীত। অতএব চিত্ত এই “বিবেকখ্যাতি”তেও বিরক্ত হইয়া সেই 

বিবেকজ্ঞানকেও নিরুদ্ধ করে; তদবস্থায় মাত্র সংস্কাররূপে (অগ্রকাশিত- 

শক্তিমাত্ররূপে ) পরিণত হয়। ইহাকেই নিবর্বাজ সমাধি বলে ইহাতে 

কিছুমাত্র জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না, অতএব ইহার নাম অমশ্পরজ্ঞাত 
সমাধি। অতএব চিত্তের বৃত্তি নিরোধরূপ যোগ ছুই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত ও 

অসস্প্রজ্ঞাত। 

ভাষ্য ।--তদবস্থে চেতসি ধবয়াভাবাৎ বুদ্ধিবোধাত্মাপুরুষঃ 
কিং স্বভাব ইতি ? 

অন্তার্থ চিত্ত বৃত্তিনিকুদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত টে পুরুষের টব বিষয় 

অপর কিছু না থাকাতে, বুদ্ধিদর্শনই যাহার স্বভাব, সেই পুরুষ তখন 
কিরূপে অবস্থান করেন? তদুত্বরে সৃত্রকার বর্গিতেছেন £-_ 

ওর সুত্র। তদা ভুষটু স্বরূপেইবস্থানম্। 
চিত্তের বৃত্তিমকল সম্যক নিরুদ্ধ হইলে প্রষ্টাপুরুষ স্বরূপে অবস্থান 

করেন। 

ভাষ্য ।-স্বরূপপ্রতিষ্ঠা তদানীং চিতিশক্তিঃ যথা কৈবল্যে ; 
বুুখানচিত্তে তু সতি তথাপি ভবন্তী নতথা। কথং তহি? 
দশিতবিষয়ত্াু। 
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অস্তার্থ :-_কৈবল্যাবস্থার স্তায় তৎকালে (অর্থাৎ বৃত্তিসকল সমাক্ 

নিরুদ্ধ হইলে ) চিতিশক্তি (দ্রষ্টাপুরুষ ) স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়েন। চিত্তের 

ব্যান অবস্থায়ও দ্রষ্টাপুরুষ তদ্রপই (স্বরূপ প্রতিষ্ঠই ) থাকেন সত্য) 

কিন্ত তব্রপ থাকিলেও তিনি তদ্বিপরীত বলিয়া অনুভূত হয়েন। কি 
নিমিত্ত তদ্রপ অনুভূত হয়েন? উত্তর £__-তিনি তদবস্থায় বিষয়ের নিত্য 
রষ্টা অতএব তখন তিনি বিষয়দর্শা হওয়াতে বিষরী বলিয়া কল্পিত হয়েন। 

মন্তধ্য। বহিঃস্থিত বিষয়সকলের রূপ ইন্দ্রিরসকল গ্রহণ করিয়। 

বুদ্ধিতে অর্পণ করে ; বুদ্ধি সেই সকল রূপ ধারণ করিয়া তদাকারে পরিণত 
হয়। পুরুষের সহিত সাক্ষাৎসন্বন্ধে ইন্দ্রিরাদির যোগ নাই, পুরুষ বুদ্ধিরই 

্রষ্টা। সুতরাং বুদ্ধি উক্তপ্রকারে বিষয়াকার ধারণ করিলে, পুরুষ তাহা 
দর্শন করেন। যখন বুদ্ধির বহিম্ম্ধী বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া! বায়, তখন ইন্দ্রিয় 
সকলের কার্ধ্য বন্ধ হয়; অতএব বুদ্ধিতে দ্রষ্টব্য কোন বিষয়াকার থাকে 

না) সুতরাং দ্রষ্টব্য বিষয়াভাবে পুরুষ তখন স্বগ্রতিষ্ঠ হয়েন। বুদ্ধিতে 

বিষয়াকার যে কালে উপস্থিত হয়, *তৎকালে তিনি তাহা! দর্শন করেন, 

ত্য) কিন্ত তৎকালেও ত'হার স্বরূপের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে না; বুদ্ধিরই 
অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়! থাকে মাত্র। বুদ্ধির বৃতভিনিরুদ্ধ হওয়াবস্থায়, 
পুরুষ স্বরূপগ্রতিষ্ঠ হইলেও, ইহাকে তাহার কৈবল্য বলা যায় না; কারণ 

বুদ্ধির নিরোধভঙ্গ হইল্ইে পুরুষ পুনরায় বিষয়দর্ণা হয়েন। যখন বুদ্ধি 
আর পুরুষের দৃশ্তরূপে অবস্থান করেন না, তখনই পুরুষকে “কেবল” 

বল! যান । 

৪র্ঘ সুত্র। বৃত্তিসারপ্যমিতরত্র | 
তন্তন্ন স্থলে (অর্থাৎ চিত্তের বুখিত বৃত্তিযুক্ত অবস্থায়) পুরুষ বৃত্তি- 

সকলের সমানরূপত৷ প্রাপ্ত হয়েন। 

_ ভাষ্য ।- বুখানে যাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ তদ্বিশিউবৃত্তিঃ পুরুষঃ; 
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তথাচ সূত্রম্ “একমেবদর্শনং, খ্যাতিরেবদর্শনম্” ইতি। চিত্ত- 
ময়স্কাস্তমণিকল্পং, সন্নিধিমাত্রোপকারি, দৃশ্যত্বেন স্বং ভবতি 
পুরুষস্থ স্বামিনঃ। ত্মাৎ চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুষস্ানাদিঃ সন্বন্ধো 
হেতুঃ। তাঃ পুননিরোদ্ধব্যা বনুত্বে সতি। 

অন্তার্থ --বুথানকালে চিত্তের যেরূপ বৃত্তি হয়, পুরুষও তন্রপ বৃভি- 

বিশিষ্ট হয়েন (বুদ্ধি যে যে রূপ বৃত্তিবিশিষ্ট হয়, পুরুষে ও ঠিক তাহা গ্রতি- 
ভাত হয়, স্থুতরাং তথ্রিশিষ্টরূপেই পুরুষও পরিলক্ষিত হয়েন )। ততৎসম্বন্ধে 

পঞ্চশিখাচার্ধ্য এইরূপ স্থত্র করিয়াছেন, যথা-_-পুরুষ ও চিত্তের তৎকালে 

একই প্রকার দর্শন, অর্থাৎ জ্ঞান হয়।” চিত্ত চুম্বক প্রস্তরের ন্যায়, 
পুরুষের সান্নিধ্যমাত্রে অবস্থান করিয্াই ( পুরুষের সঙ্গে মিলিত না হইয়া 
কেবল সন্গিধানে মাত্র থাকিয়াই ) পুরুষের উপকার সাধন করে; প্রভু 
পুরুষের দৃশ্তরূপে অবস্থিত হওয়াতেই, পুরুষের সহিত ইহার একাম্মতা হয়। 
অতএব চিত্তের বৃত্তির বোধবিষয়ে চিত্তের সহিত পুরুষের ভরদৃণ্তরূপ 
এই অনাদি মন্বন্ধই কারণ। এই সকল বৃত্তি বহুসংখ্যক, অতএব 

তাহাদিগকে নিরুদ্ধ করিতে হয়। (অর্থাৎ চুগ্ধক বেমন 'লৌহের সন্গিধানে 
মাত্র থাকিলেই লৌহ চুস্বকধর্ম প্রাপ্ত হয়, তত্রপ পুরুষ স্বরূপতঃ গুণরহিত 
হইলেও, গুণাত্মক চিত্ত অনাদিকাঁল হইতে তাহার সহিত দৃশ্তরূপ মন্নধ স্থিত 

হওয়ায়, তিনি যেন গুণিরূপে প্রতিভাত হয়েন; ইহা দ্বারা পুরুষের নিত্য- 
নিগুণত্ব ও সগুণত্ব ব্যাধ্যাত হইল; স্বরূপতঃ পুরুষ (আত্মা) নিগুণ 
হইয়াও তিনি অনদিকাল হইতে গুণমম্বন্ধবিশিষ্ট )। 

৫ম সুত্র। বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্রিষটীক্লিফটাঃ। 
চিত্তের বৃত্তিসকল পঞ্চপ্রকার; ইহারা ক্লেশোৎপাদক এবং ক্রেশ- 

নিবারক। | পু ৰ 
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ভাষ্য 1 ক্রেশহেতুকাঃ কর্মাশয় প্রচয়ে ক্ষেত্রীভূতাঃ রিষ্টাঃ, 
খ্যাতিবিষয়া গুণাধিকারবিরোধিন্য অক্রিষ্টাঃ। ক্লিষটগ্রবাহপতিতা 
অপ্যর্িষ্টাঃ ক্রি্টচ্ছিদ্রেযু অপ্যক্লিষ। ভবস্তি, অক্ষ চ্ছিদ্রেযু 
ক্রিষ্টী ইতি; তথাজাতীয়কাঃ সংস্কার! বুত্তিভিরেব ক্রিয়ন্তে; 
₹স্কারৈশ্চ বৃত্তয়ঃ, ইত্যেবং বৃত্তিসংস্কারচক্রমনিশমাবর্ততে । 

তদেবস্ভুতং চিন্তম্ অবসিতাধিকারম্ আত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠত্ে, 
প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি। তাঃ ক্লিট শ্চা্রিফটাশ্চ পঞ্চধা বৃত্তয়ঃ। 

অন্তার্থ £__যাহার! ক্লেশোৎপাদিকা কর্মাশয়ের ( ধর্মাধর্ম্ের) উৎপত্তির 

ক্ষেত্রন্বরূপ, তাহাদিগকে ক্রিষ্টা বলে (রজঃ ও তমোগুণের বৃত্তিমকলই 
.ক্লেশদায়ক, অতএব ক্রিষ্টা )); যাহাদিগের বিবেকজ্ঞানই বিষয়, অতএব 

যাহারা গুণাধিকারের বিরোধী (অর্থাৎ গুণলকলের স্বাভাবিক বহি্ম্থ 
ভাবের অবরোধক ), তাহারাই অক্রিষ্টা। ক্রিষ্টবৃত্তিপ্রবাহে পতিত হইয়াও 

অকিষ্টা বৃত্তি বর্তমান থাকে (কেশদায়ক রজঃ ও তমোগুণের সহিত 

জ্টানাত্সক সত্বগুণও অবুস্থিতি করে) এ জ্ঞানাত্মক সত্বগুণের বৃত্তিই 
অক্রিষ্টা ঝুত্তি) সকল জীবেরই ন্যনাধিক পরিমাণে সময় সময় সত্বগুণের 

বুত্তিও হইয়া থাকে; অতএব রজঃ ও তমোগুণের ক্রিষ্টা বৃত্তির মধ্যে 

থাকিয়াও অক্রিষ্টা বৃত্তি অরস্থান করে ); ক্রিষ্টা বৃত্তির ছিদ্র পাইয়া ( অর্থাৎ 

রজঃ ও তমোগ্তণের কাধ্যের যখন যখন বিরাম হয়, সেই অবসরে) 

অক্রিষ্টা বৃত্তির উদয় হয়; এইরূপ পুনরায় অকিষ্টা বৃত্তির ছিদ্র পাইয়া 

করিষ্টা বৃত্তির উদয় হয়। বৃত্তিসকল স্বজাতীয় সংস্কারসকল উৎপাদন করে, 

এবং সংস্কাররকল পুনরায় স্বীয় অনুরূপ বৃত্তিসকলকে উদ্দীপিত করে। 

এই্রূপে বৃত্তি ও সংস্কারের চক্র নিরন্তর আবন্তিত হয়। এইরূপ চিত্ত 
" ক্রমশঃ অবদিতাধিকার হইলে ( অর্থাৎ চিত্তের স্বাভাবিক বহিষ্কথী বৃতি 



৪০ দার্শনিক ব্রহ্গবিষ্তা | 

নিরস্ত ও চিত্ত নানারপধারণকরারূপ স্বাভাবিক কার্য্য হইতে বিচ্যুত 
হইলে) তাহা আত্মার সহিত অভিন্নরূপে প্রতিষিত হয়, অথবা! একেবারে 

তিরোহিত হয়। এইরূপে ক্রিষ্টা ও অক্রিষ্টা বৃত্তিসকল গঞ্প্রকার। 
(চিত্তের আত্মন্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে (অলিঙ্গ ) প্রকৃতি অবস্থা বলে) 

চিত্ত একেবারে তিরোভূত হইলে, এই অবস্থাকে পুরুষের কৈবল্য বলে)। 

পঞ্চবিধ বৃত্তি এক্ষণে বর্ধিত হইতেছে__ 

৬ষ্ঠ স্ত্র। প্রমাণ-বিপর্ধ্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ। 
(১) প্রমাণ, (২ ) বিপধ্যয়, (৩) বিকল্প, (৪) নিদ্রা, (৫) স্থৃতি, 

চিত্তের এই পঞ্চপ্রকার বৃত্তি। 

৭ম সুত্র। প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি। 

তন্মধ্যে প্রমাণ ত্রিবিধ £-- প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। . 

ভাষ্য ।-_ইন্ড্রিয়প্রণালিকয়৷ চিত্স্ত বাহাবস্তুপরাগাৎ, তদ্বিষয়! 

সামান্যবিশেষাত্মনোহর্থন্য বিশেষাবধারণপ্রধানা বুত্তিঃ প্রত্যক্ষং 

প্রমাণম্। ফলমবিশিষঃ পৌরুষেয়শ্চিত্বৃত্তিবোধঃ ; বুদ্ধেঃ 
প্রতিসংবেদী পুরুষ ইত্যুপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যামঃ। সু 

অনুমেয়স্ত তুল্যজাতীয়েঘনুবৃত্তো ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ 

সম্বন্ধো। যন্তদ্বিষয়া সামান্যাবধারণপ্রধান! বুত্তিরনুমানম। যথা, 

দেশান্তরপ্রাঞ্জে গতিমৎড চন্দ্রতারকং, চৈত্ররৎ; বিশ্ব্যশ্চাপ্রাপ্তি" 

রগতিঃ। 

আপ্তে নদৃষ্টোহনুমিতো৷ বা অর্থঃ পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে 
শব্দেনোপদিশ্যাতে, শব্দাৎ তদর্থবিষয়াবৃত্তিঃ শ্রোতৃরাগমঃ | যস্থা 
আদ্ধেয়ার্থট বক্তা, ন দৃষটানুমিতার্থ» স আগমঃ প্লীবতে, মূলব্তুরি 

তু দৃষ্টানুমিতার্থে নিবিপ্লবঃ স্তাৎ । | 
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অন্তার্থ £--ইন্দ্রিয় প্রণালী দ্বারা প্রাপ্ত কোন বাহবস্তর রূপে চিত্ত 

উপরষঞ্রিত হইলে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্বপ্রাপ্ত হইয়া তদ্দবার! বাহ 

বস্তর আকার চিত্তে প্রতিভাত হইলে ), সামান্য ও বিশেষ উভয়াত্মক এ 

বাহাবস্তর স্বরূপের প্রধানতঃ বিশেষরূপেই অবধারণ! যে বৃত্তি দ্বারা হয়, 

তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। (যথা চতুষ্পদবিশিষ্ট এক বিশেষ আকৃতি- 
যুক্ত পদার্থ (গে!) চক্ষুরিক্রিয়ের সহিত সম্বন্ধগ্রাপ্ত হইলে, তাহার আকার, 
যাহার কিয়দংশ অপর গোর সহিত সমান, এবং অপরাংশ এ গোটির 

নিজন্ব-বিশেষ তাহা চিত্তে প্রতিভাত হয়। তৎপরে এ দৃষ্ট পদার্থকে 
গোজাতীয় “বিশেষ” পদার্থ বলিয়া! অবধারণ! হয়, ইহাকে প্রত্যক্ষ বলে। 

অতএব প্রত্যক্ষ স্থলে, সামান্ ও বিশেষ, এই উভয়েরই জ্ঞান হয়; কিন্ত 

.. তন্মধ্যে বিশেষ বলিয়৷ যে জ্ঞান সেইটিই প্রধান; সামান্ত ( অর্থাৎ জাতি- 

বিষয়ক ) জ্ঞান তৎসহ মিশ্রিত থাঁকিলেও তাহা অপ্রধান ভাবে থাকে)। 

তাশর ফলে, অর্থাৎ এইরপ চিত্তবৃত্তি হইলে, পুরুষে সেই চিত্ববৃত্তির ঠিক 

অন্ধরূপ বোধ জন্মে; কারণ পুরুষ ধুদ্ধির প্রতিসংবেদী ( অর্থাৎ চিত্তের ষে 

'যে রূপ বৃত্তি হয়, ঠিক প্লেই সেই রূপই পুরুষের বোধ হয়)। ইহা পরে 

বিশেষরূগে প্রতিপন্ন কর! হইবে। 

যাহা অনুমেয়, তাহার তুল্যজাতীয়ের সহিত অন্ুবৃত্তি ( অর্থাৎ তুল্য- 

জাতীয়ের সহিত বর্তমান থাকা) ও ভিন্ন জাতীয় হইতে ব্যাবৃত্তি (তৎসহ 

বর্তমান না থাক1)রূপ যে সম্বন্ধ, তদ্িয়ক সামান্তাবধারণপ্রধান বৃত্তিকে 

অন্মান বলে। যথা, চন্দ্রতারকার দেশান্তর প্রাপ্তি দেখিয়া, তাহা! গতি- 

বিশিষ্ট বলিয়া অনুমিত হয় ; কারণ চৈত্র নামক ব্যক্তি গতিশীল হওয়াতেই, 

তাহার দেশ হইতে (একস্থান হইতে) দেশাস্তরপ্রান্তি হয়, ইহা পূর্বে 
প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা গিয়াছে। বদ্যাচলের দেশ হইতে দেশাস্তরপ্রাপ্তি 

নাই) অতএব তাহা গতিণীল নহে বলিয়া অনুমিত হয়। (এই অন্মানের 
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স্বরূপ ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যানে বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে; সুতরাং এই 

স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি করা হইল না)। 

আগত ( অর্থাৎ ভ্রম প্রমাদাদিশৃন্ত ব্যক্তি )-কর্তৃক প্রত্যক্ষীকৃত, অথবা 

অন্থমিত বিষয় অপরের বোধের নিমিত্ত শব্ধের দ্বারা উপদিষ্ট হয়; সেই 

শব্দের দ্বারা তদর্থবিষয়ে শ্রোতার চিত্তের বৃত্তি উপজাত হয়; তাহাকেই 

আগম (শাস্ত্র) প্রমাণ বলে। যে আগমের বক্তা অবিশ্বাসযোগ্য, এবং 

যাহার বক্তা! বক্তব্যবিষয় স্বগ্নং নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ বাঁ অনুমান করেন 

নাই, সেই আগম ভ্রান্ত; স্থৃতরাং প্রমাণ বলিয়া! গণ্য হয় না। যিনি আমূল 

বিষয় অধগত আছেন, এমন বক্তার (সর্বজ্ঞের ) দৃষ্ট অথবা অন্গুমিত 

বিষয়ে ভ্রম নাই ; তাহার বাক্যের ব্যতিক্রম কখনও হয় না। 

মন্তব্য। শ্রুতি এবং তদনুগামিস্থৃতিসকল আপ্তপ্রমাণ বলিয়া গণ্য। 

৮ম হুত্র। বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রপপ্রতিষ্ঠম্। 

যাহা মিথ্যাজ্ঞান, সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে না ( অপর প্রমাণ দ্বারা 

বাধিত হয় ), তাহাকে বিপর্ধ্যয় বলে।' 

ভাষ্য । স কম্মাৎ ন প্রমাণম্? যতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে, 

ভূতার্থবিষয়্থাৎপ্রমাণস্ত ; তত্র প্রমাণেন বাধনমপ্রমাণস্ট দৃষ্টং 
তৎ যথা, দ্িত্রর্শনং স্িষয়েনৈকচন্দ্রদর্শনেন বাধ্যতে ইতি। 

সেয়ং পঞ্চপর্ববা ভবতি অবিদ্ভা, অবিষ্ভাহম্মিতারাগদ্েষাভিনিবেশীঃ 

ক্েশা ইতি । এতে এব স্বসংজ্ঞীভিঃ তমোমোহোমহামোহস্তা মিঅ্রঃ 

অন্ধতামিত্র ইতি। এতে চিত্তমলগ্রাসঙ্গেনাভিধাস্যন্তে | 

অন্তার্থ £-_বিপর্ষ্যয় কি নিমিত্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে? উত্তর) 

ইহা প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয়; কিন্তু প্রমাণের যাহা বিষয় তাহা কখন 

এইরূপে বাধিত হয় না) কারণ তাহা যথার্থ বিষয়। কিন্তু যাহা অপ্রমাণ 
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তাহা! প্রমাণ দ্বারা বাধিত হইতে দেখা যায়। যথা, চন্দ্রের যথার্থ একত্ব- 

দর্শন দ্বারা চন্দ্রকে ছুই বলিরা যে দর্শন, তাহা বাধিত হয়। এই মিথ্যাজ্ঞানরূপ 

অবিদ্ধা পর্চবয়ববিশিষ্ট) তাহা স্যত্রকার “অবিগ্ঠাহস্মিতা ' ইত্যাদি” 

স্তরে পরে বর্ণনা করিয়াছেন ; (সাধন পাদের ওয় স্থত্র দ্রষ্টবা)। (অবিদ্তা, 

অশ্মিতা, রাঁগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চবিধ ক্লেশ আছে )। ইহারাই 

ক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিঅর ও অন্ধতামিজ নামে খ্যাত। চিত্তের 

মলবর্ণনা উপলক্ষে ইহ! বিশেষরূপে পরে ব্যাখ্যাত হইবে । 

ঈম সুত্র। শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশুন্যো বিকল্প? ॥ 
কেবল শবজন্ত যে জ্ঞান হয়, যাহার অনুগামী বস্ত কিছু নাই, তাহাকে 

বিকল্প বলে। ( যেমন আকাশকুক্তুম, নরশূঙ্গ ইত্যাদি )। 

ভাষ্য ।_-সন প্রমাণোপারোহী, ন বিপর্যযয়োপারোহী চ; 

বস্তশৃন্তত্বেখপি শবদগ্ঞজানমাহাত্্যনিবন্ধনো ব্যবহারো দৃশ্ঠাতে। 
তর্যথা চৈতন্য পুরুষস্য স্বরূপম্ ইতি ; ষদা চিতিরেব পুরুষস্তাদা 
কিমত্র কেন ব্যপদিশ্বতে ? ভবতি চ ব্যপদেশে বৃত্তিঃ যথ৷ চেত্রস্য ! 
গৌরিতি। তথা প্রতিষিদ্ধবস্তধর্মা নিক্ষিয়ঃ পুরুষঃ তিষ্ঠতি বাণঃ 
স্থাস্যতি স্থিত ইভি; গতিনিবৃত্তৌ ধাত্ব্থমাত্রং গম্যতে । তথাহনুৎ- 
পত্তিধন্্মা পুরুষ ইতি উঁৎপত্তিধর্্মস্যাভাবমাত্রমবগম্যতে ন পুরুষা- 

্বয়ী ধর্মমঃ; তম্মাৎ বিকিল্পিতঃ স ধর্মাস্তেন চাস্তি বাবহার ইতি। 

অস্তার্থ ঃ__বিকল্পকে প্রমাণ বলিয়াও বল! যায় না, বিপধ্যয়ও বলা 

যায় না) তাহাতে বস্ত্জ্ঞান না হইলেও কেবল শবদজ্ঞানের মাহায্ম্যেই ইহার 

ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা, চৈতন্তই পুরুষের স্বরূপ, এরূপ বাক্যের ব্যবহার 

আছে; কিন্ত চৈতন্তই যখন পুরুষ, তখন চৈতন্তশব্ধ দ্বারা পুরুষবিষয়ে 

বিশৈষ কি উপদেশ দেওয়া হইল ? * পরন্ত “চৈত্রের গো” ইত্যাদি বাক্য 
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যেরূপে ব্যবহৃত হয়, “পুরুষের চৈতন্ত'” এইরূপ বাঁক্যও তদ্জপই ব্যবহৃত 

হয়। এইরূপ আরও বলা হয় “পুরুষ বস্তধর্মবজ্জিত নিক্ষিনন”, “বাণ অবস্থিত 

আছে, থাকিবে ও স্থিত ছিল,” এই সকল স্থলে গতিনিবৃত্তিরূপ ধাত্বর্থ মাত্রই 

এ,মকল বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়; (কিন্তু এই নিবৃতি (না থাকা) 

কোন বিশেষ ধর্ম নহে? সুতরাং তন্বারা পুরুষ কিংবা বাণের বিশেষ কিছু 

স্বরূপ প্রকাশিত হয় না)। এইরূপ পুরুষের স্বরূপ বুঝাইতে বলা হয় 

“পুরুষ অনুৎ্পত্তিধন্মা” ; কিন্তু ইহাতে কেবল উৎপত্তিধর্মবের অভাবমাত্র 

প্রকাশ করা হয়; পরন্ত এই অভাব পুরুষের কোন ধর্ম নহে; অতএব 

এইরূপ ধলাতে প্ররৃতগ্রস্তাবে পুকষের স্বভাবের কিছুই প্রকাশ করা 

হইল না। স্ৃতরাং পূর্বোক্ত স্থলদকলে পবস্তধন্মবজ্জিত”, “নিক্ষিয়?”, 

“অনুৎপত্তিধন্মা', ইত্যাদি পুরুষের “বিকল্পিত' ধর্ম মাত্র, এবং এই 

বিকল্পরূপেই ইহাদের ব্যবহারও হইয়া! থাকে। 

১*ম সুনন। অভাবপ্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তিনিদ্র! । 
বাহবস্তসনবনধায় জ্ঞানের এবং মানসিক চিন্তার অভাববোধ মাত্রকে 

আশ্রয় করিয়া যে তি য়  তাহারই না নাম নিদ্রা। 

ভাষ্য।-_স| চ সম্প্রবোধে পরত্যবমর্শাৎ প্রত্যয়বিশেষঃ। 

কথম্ ? স্থখমহং অস্বাপ্নং, প্রসন্নং মে মনও প্রজ্ঞাং মে বিশারদী- 

করোতি; ছুঃখমহমস্থাপ্লং স্ত্যানং মে 'মনঃ ভ্রমত্যনবস্থিতং ; 

ঢং মুঢ়ঃ অহমস্বাপ্দং গুরূণি মে গাত্রাণি, ক্রাস্তং মে 

চিত্তমলসং মুষিতমিব তিষ্ঠতীতি। স খম্য়ং প্রবুদ্ধস্যপ্রত্য- 

বমর্শো নস্যাৎ; অসতি প্রত্যয়ানুভবে, তদাশ্রিতাঃ স্মৃতয়ন্চ 

তদ্িষয়া ন স্থযঃ; তম্মাৎ প্রত্যয়বিশেষো৷ নিদ্রা; সা চ জমাধো 

ইতরপ্রত্যয়বন্মিরোদ্ধব্যেতি। " | 
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অন্তার্থ £__জাগ্রত হইলে স্থৃতিপূর্ববক পর্যালোচিত হইতে পারে, 
অতএব তাহা (নিদ্রা) একপ্রকার প্রত্যক়বিশেষ (অর্থাৎ এক প্রকার 
জ্ঞানবৃত্তি)। ইহাকে কেবল অভাব না৷ বলিয়া, প্রত্যয় (জ্ঞান ) বিশেষ 
কেন বলা হইল? উত্তর :__আমি স্থুখে নিদ্রিত ছিলাম, তদ্ধেতু আমার 
মন প্রপন্ন, এবং প্রজ্ঞা বদ্ধিত হইয়াছে (এইটি সাত্বিক নিদ্রা); আমি কষ্টের 

সহিত নিদ্রিত ছিলাম, তজ্জন্য আমার মনঃ অকণ্মঠ হইয়া, চঞ্চলতাবে 
ভ্রমণ করিতেছে ( ইহা রাজসিক নিদ্রা); আমি অতি মূঢ়তাবে গাঢ় নিদ্রায় 
অভিভূত ছিলাম, আমার গাত্র ভার বোধ হইতেছে, চিত্ত ক্লান্ত 'ও অলস 
এবং শক্তিহীনভাবে অবস্থান করিতেছে (ইহা তামসিক নিদ্রার লক্ষণ )। 
জাগ্রত ব্যক্তির এইরূপ স্ৃতি ও পর্য্যালোচন! হয় ; কিন্তু তাহা হইতে 

. পারিত না, বদি নিদ্রাকালে কোনপ্রকার জ্ঞানান্ুভৃতি না থাকিত) 

তৎকালে, কোন জ্ঞানবৃত্তি না থাকিলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া তদ্বিষয়ক 
স্থতিও হইতে পারিত না। অতএব নিদ্রা একটি জ্ঞানবৃত্তিবিশেষ ; 
সমাধি অবস্থায় অপরাপর বৃত্তির স্তায় এইটিও নিরুদ্ধ হয়। 

*১শ হুত্র। অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ | 

পূর্বান্নভৃত বিষয়কে অতিক্রম না করিয়া (তদ্যতীত অপর কোন 
পদার্থকে বিষয় না করিস্সা, কেবল পুর্বান্থভূতরূপে ) চিত্তের যে বৃত্তি 
তাহাকে স্বৃতি বলে। 

ভাষ্য ।__-কিং প্রত্যয়স্য চিত্তং স্মরতি, আহোম্বিৎ বিষয়- 

স্যেতি? গ্রান্থোপরক্তঃ প্রত্যয়ে গ্রাহ্থগ্রহণোভয়াকারনির্ভসঃ 
তথাজাতীয়কং সংস্কারমারভতে, স সংস্কারঃ স্বব্যস্ীকাঞ্জনঃ তদা- 
কীরামেব গ্রাহ্থগ্রহণোভয়াত্বিকীং স্মৃতিং জনয়তি। তত্র গ্রহণা- 
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কারপূর্ববা বুদ্ধিঃ, গ্রাহাকারপূর্ববা স্মৃতিঃ; সা চ দয়ী ভাবিত- 
স্র্তব্যা চ অভাবিতন্মর্তব্যাচ ; স্বপ্নে ভাবিতম্মর্তব্যা, জাগ্রৎসময়ে 

তু অভাবিতস্মর্তব্যেতি। সর্ববাঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণবিপর্ধ্য়বিকল্প- 
নিদ্রাস্মৃতীনামনুভবাৎ প্রভবন্তি। সর্ববাশ্চৈতা বৃত্তয়ঃ সখছুঃখ- 
মোহাত্বিকাঃ ; স্থখছুঃখমোহাম্চ ক্লেশেষু ব্যাখ্যেরাঃ ; স্খানুশয়ী 

রাগঠ ছুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ, মোহঃ পুনরবিদ্যেতি। এতাঃ সর্বৰা 

বুত্তয়ো নিরোদ্ধব্যাঃ। আসাং নিরোধে সম্প্রজ্ঞাতো৷ বা সমাধির্ভবতি 

অসম্প্রজ্ঞাতো বেতি। 

অন্তার্থ চিত্তের যে এই ম্মরণ ইহা কি কেবল পূর্বপ্রত্যয়ের 
( জ্ঞানমাত্রের) অথবা বিষয়ের (বাহ্বস্তর) স্মরণ? উত্তর $__চিত্ত.. 

গ্রাহের ( অর্থাৎ বাহ বিষয়ের ) আকার ধারণ করিলে (তদাকারে রগ্তিত 

হইলে ) তৎসন্বন্ধে প্রত্যয় ( প্রত্যক্ষজ্ঞান) জন্মে; অতএব প্রত্যয়জ্ঞান 

বাহ্বিষয় দ্বারা রঞ্লিত; স্থৃতরাং গ্রাহ্থ (বিষয় ) ও গ্রহণ ( অন্নুভব ) এই 
উভয়াত্মকরূপেই প্রত্যয় ভাসমান হয়, এবং তজ্জাতীয় সংস্কার (গ্রাহথ ও গ্রহণ 

এই উভয়াম্মক সংস্কার ) উপন্ন করে) দেই সংস্কার আপনার উদদবোধকবস্ত 
প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধদ্ধ হয়, এবং তদন্ুরূপ গ্রাহ্য ও গ্রহণ এই উতয়াত্মক স্মৃতি 
উৎপাদন করে। তন্মধ্যে গ্রহণাকার-পুর্ববাকে *( অর্থাৎ অনুভূতি অংশ 
বাহাতে বর্তমানক্ষণারূঢও প্রধানভাবে বর্তমান "থাকে, তাহাকে ) বুদ্ধি, 

ও গ্রাহাকার-পূর্ব্বাকে (বাহ্বিষয়াকার যাহাতে প্রধানও অতীতক্ষণারঢ়- 
ভাবে থাকে তাহাকে) স্থৃতি বলে। এই স্মৃতি ছুই প্রকার, “ভাবিতম্র্তব্যা” 
( অর্থাৎ্যাহার বিষয় পূর্কপ্রত্যক্ষানুসারে কল্পিত) ও “অভাবিতস্মর্ব্যা” 
(যাহার বিষস্ন তদ্রপ কল্পিত নহে )। স্বপ্রকালে যে স্থৃতি হয়, তাহাকে 

“ভাবিতন্মর্তব্যা” বলে। জীগ্রংকালে 'যে স্ৃতি হয়, তাহাকে “অভাবিত- 
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্র্তব্যা”, বলে। সকলপ্রকার স্থৃতিই প্রমাণ, বিপর্ধ্য়, বিকল্প, নিদ্রা, 

ও স্মৃতির অনুভব হইতে উৎপন্ন হয়। 

এই সকল বৃত্তি স্থখ, ছুঃখ ও মোহাত্মিকা; আরার সুখ, ছঃখ ও মোহ 

সমস্তই ক্লেশ বলিয়া বণিত হওয়ার বোগ্য ; সুখের অনুগামী বাগ, দুঃখের 

অনুগামী দ্বেষ, এবং অবিষ্ভাই মোহ। (অতএব) এই সমস্ত বৃত্তিকেই 

নিরোধ করিতে হয়; ইহাদিগের নিরোধে প্রথমতঃ সম্প্রজ্ঞাত, তৎপরে 

অসশ্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। 

১২শুত্র। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তনিরোধঃ। 

অভ্যাস ( পুনঃ পুনঃ যত্ব) ও বৈরাগা (বিষয়ে আসক্তিহীনতা ) দ্বারা 

বৃত্তিপকলের নিরোধ সাধিত হয়। 

ভাষ্য ।- চিত্তনদী নাম উভয়তোবাহিনী, বহতি কল্যাণায়, 
বহতি পাপায় চ। যা তু কৈবল্যপ্রাগ্ভার৷ বিবেকবিষয়নিম্বা 
সা কল্যাণবহা ; সংসারপ্রাকৃ্ভার৷ অবিবেকবিষয়নিন্া পাপবহা । 

তত্র বৈরাগ্যেণ বিষ়আোতঃ খিলীক্রিয়তে, বিবেকদশনাভ্যাসেন 
বিবেকজ্সোতঃ উদঘাট্যতে ; ইত্যুভয়াধীনশ্চিত্ববৃত্তিনিরোধঃ | 

অন্তার্থ £-চিত্ত নদী-সদৃশ, ছুই দিকেই ইহার শ্রোত প্রবাহিত হয়, 
একটি কল্যাণের দ্রকে, জপরটি পাপের দিকে প্রবাহিত। যে প্রবাহটি 
কৈবল্যের অভিমুখে, বিবেকরূপ ক্রমশঃ নিষ্ন পন্থা! অবলম্বন করিয়া, প্রবন্ঠিত 
হয়, সেইটি কল্যাণদায়ক। যেটি সংসারাভিমুখে, অবিবেকরূপ নিয় পন্থা 

অবলম্বন করিয়া গমন করে, সেইটি পাপে নিমগ্ন করে। বৈরাগ্যদ্ারা 
সংসারাভিমুখী আপ্রোতটি অবরুদ্ধ হয়; বিবেকদর্শনাভ্যাসদ্বারা বিবেক- 
পথের শ্রোত উদঘাটিত হয়। অতএব চিত্তের বৃত্বিনিরোধ, অভ্যাস ও 

* বৈরাগ্য এই উদ্য্নের অধীন।  * 
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১৩শ হত্র। তত্র স্থিতৌ যত্বোইভ্যাসঃ। 

তন্মধ্যে চিত্তের স্থিতিবিষয়ে ( অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা বিকৃত 

না হইয়া শুদ্ধ নির্মলজ্ঞানরূপে স্থিরভাবে অবস্থিতিবিষয়ে ) যত্রকে অভ্যাস 

বলে। 

ভাষ্য ।-_চিত্তস্ত অবৃত্তিকম্ত প্রশান্তবাহিতা৷ স্থিতিঃ তদর্থ: 
প্রযত্বঃ বীর্য্ম্ উৎসাহঃ, তৎসম্পিপাদয়িষয়া তৎসাধনানুষ্ঠানম- 
ভ্যাসঃ। 

অন্তার্থ ₹_বহিম্মুবৃত্তিবিহীন হইয়! চিত্তের প্রশাস্তরূপে প্রবাহকে 
স্থিতি বলে; তন্লিমিত প্রত, বীর্য্য ও উৎসাহ প্রয়োগ করা কর্তব্য । 
তাহা (এ স্থিতি ) সম্পাদনের ইচ্ছায় তৎসাধক উপায়পকলের অন্ুশীলনকে. 
অভ্যাম বলে। 

১৪শ হুত্র। সতু দীর্ঘকালনৈরন্তর্্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ। 
দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরস্তর সংকারসহ অনুষ্ঠিত হইলে, অভ্যাস দৃঢ়তা 

প্রাপ্ত হয়। 

ভাষ্য ।-_দীর্ঘকালাসেবিতঃ নিরন্তরাসেবিতঃ, তপসা ব্রহ্গ- 
চধ্যেণ বিষ্া়া শ্রদ্ধয়া চ সম্পাদিতঃ, সংকারবান্ দৃঢ়ভৃমির্ভবতি, 
বুখানসংস্কারেণ দ্রাক্ ইত্যেব অনভিভূতবিষয়ঃ ইত্যর্থঃ। 

অন্তার্থ £-_দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিচ্ছেদে তগস্তা, বরহগচর্যয, বিদ্তা ও শ্রদ্ধা 
সহকারে আচরিত হইলে, আদৃত হইয়া এ" অভ্যাস দৃঢ়তৃমি প্রাপ্ত হয়, 
বুখান-সংস্কার (বিষয়াভিমুখ সংস্কার) আর তাহাকে ঝটিতি অভিভূত করিতে 
পারে না, ইহাই সুত্রার্থ। | 
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১৫শ সুত্র । দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিভৃষ্ণস্ত বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। 

ৃষ্ট ( এরঁহিক ভোগসাধন ) বিষয়ে এবং আন্ুশ্রবিক (বেদৌক্ত কর্ম- 
প্রতিপাগ্ পারত্রিক স্বর্গাদিভোগ ) বিষয়ে নর ব্যক্তির যে আত্মনিষ্ঠ 

বশীকার ভাব তাহাকে বৈরাগ্য বলে। ৯ *৪৮ ৮0৫ ১১৯, -4৫4 ২1 
১৯৮ ন্ আম । 

তাষ্য।_স্ত্রিয়ঃ অন্নপানম্ এশ্ব্য্যম্, ইতি দৃ্টবিষয়ে বিভৃষ্ণস্তা, 

বর্গ বৈদেহা প্রকৃতিলয়ন্বপ্রাপ্তৌ আনুশ্রবিকবিষয়ে বিতৃষণস্তা, 

দিব্যাদিব্যবিষয়সংযোগেহপি চিন্তস্ বিষয়দোষদণিনঃ, প্রসংখ্যান- 

বলাৎ অনাভোগাত্মিকা হেয়োপাদেয়শুন্া বশীকারসংজ্ঞ৷ বৈরাগ্যম্। 

অন্তার্থ- স্ত্রীনকল অন্পপান এশ্বরধ্য ইত্যাদি দৃষ্টবিষয়ে যে ব্যক্তি 
.বিতৃষ্ণ, এবং স্বর্ণ বিদেহত্ব প্রকৃতিলয়ন্তপ্রাপ্তিরূপ বৈদিক কর্মসম্পাস্- 

বিষয়ে যে ব্যক্তি বিতৃষ্ণ হইয়াছেন, দিব্যাদিব্যবিষয় প্রাপ্ত হইয়াও 

বিষয়ের প্রতি দোষদশ্িতাপ্রবৃক্ত ধাহার চিত্তে বিকার জন্মে না, অতএব 

প্রসংখ্যানবলে (সম্যক আত্মানাত্বক্ঞানপ্রতিষ্ঠাহেতু ) যিনি ভোগের প্রতি 
বর্জনীয় অথব! গ্রহণীয়তাবশূৃগ্ নিরপেক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার 

এই বশীকরভাবকে বৈরাগ্য বলে। 

১৬শ হুত্র। তৎ পরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্ক্যম্। 

অনাত্মবস্ত ( গুণকার্ধয) হইতে পুরুষ বিভিন্ন, ইত্যাকার প্রসংখ্যান 

নামক পুরুষবিষয়ক জ্ঞান হইতে যে প্রগাঢ় বিষয়বিতৃষ্ণা জন্মে তাহাকে 

পর.বৈরাগ্য বলে। 

ভাষ্য ।_ দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়দোষদর্শী বিরক্তঃ, পুরুষদর্শনা- 
ত্যাসাৎ তচ্ছ,দ্ধিপ্রবিবেকাপ্যায়িতবুদ্ধিঃ গুণেভ্যঃ ব্যক্তাব্যক্তধর্মম- 

- কেভ্যঃ বিরক্তঃ ইতি ; তৎ দ্য়ং"বৈরাগ্যম্ ; ত যু উত্তরং তৎ 
৪ 
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জ্ঞানপ্রসাদমাত্রম। যন্যোদয়ে প্রত্যুদদিতখ্যাতিঃ এবং মন্াতে 
'প্রাপ্তং প্রাপণীয়ং, ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ ক্লেশাঃ, ছিঃ মিপর্বরা 
,ভবসংক্রম, যস্ত অবিচ্ছেদাৎ জনিত্বা আরিয়তে মৃত্বা চ জায়তে 
ইতি।”” জ্ঞানস্তৈব পরাকান্ঠা বৈরাগ্যম্, এতন্ৈব হি নান্ত- 
রীয়কং কৈবল্যমিতি। 

অস্তার্থ-_এঁহিক ও পারত্রিক তোগ্যব্ষয়ে দোষদূশী পুরুষ তাহাতে 
বিরক্ত হয়েন) তখন ( গুরূপদেশ অনুসারে ) পুরুষ-স্বরূপবিষয়ক ধ্যানের 
অভ্যাসদ্বারা পুকুষস্ঞান নির্শীল হয়, এবং উৎকষ্ট বিবেক-বুদ্ধি পরিপুষ্ট হয়; 
বিবেকভ্ঞান পরিপুষ্ট হইলে, ব্যক্ত এবং অব্যক্তধর্শাবিশিষট স্থল ও কাক সরব. 
প্রকার গুণকাধ্য এবং গুণবিষয়ে সাধক পরম বৈরাগ্যযুক্ত হয়েন। 
অতএব বৈরাগ্য ছুই প্রকার) তন্মধ্যে শেযোক্তটি কেবল জ্ঞান-প্রসাদ 
মাত্র ( অর্থাৎ বাধাবিরহিত নির্ঘূল জানধারা_-এ্রসংখ্যান, যাহাতে চিত্ত 
ির্বিষয় হইয়া সম্পূর্ণ  প্রসন্নভাব ধারণ করে) ইহাকেই গ্ররজ্ঞাতূমি, 
মহৎ, অথবা বুদ্ধিতত্ব বলে) এই বৈরাগ্যের উদয় হইলে, জস্যক্ , 
বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন সাধকের এইরূপ ধারণা হয়, যথা-_যাহা প্রাপণীয় 
তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, যে সকল ক্লেশকে ক্ষয় করিতে হইবে, তৎসমন্ত ক্ষীণ 
হইয়াছে, ভববন্ধন শিথিল হইয়! সংসারে, পুনঃ পুনঃ সংক্রমণ ছিন্ন 
হইয়াছে, যে সংসারসংক্রমণের বিচ্ছেদ না থাকায় জীবগণ পুনঃ পুনঃ 
জাত হইয়া মৃত্যপ্রাপ্ত হয়, এবং মৃত হইয়৷ জন্মগ্রাপ্ত হয়, (তাহার মূল 
ছিন্ন হইয়াছে )। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই পরবৈরাগ্য, এই পরবৈরাগ্য উপজাত 
হইলে কৈবল্য অধ্্রস্তাবী। (এই পরবৈরাগ্যই কৈবল্যে উপনীত 
করে, ইহা হইতে কৈবল্য দূর নহে। এতত্বারা পরবৈরাগ্যের স্বরূপ 
নির্ণীত হইয়াছে) প্রাথমিক বৈরাগ্য, যাহাকে অপরবৈরাগ্য বলে,*তাহ 
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ৃষটান্ুশ্রবিক বিষয়ে দোষদর্শন হইতে উপজাত হয়। প্রজ্ঞাভূমিতে সম্যক্ 
প্রতিঠিত করাই এই অপরবৈরাগ্যের কাধ্য। নিরস্তর আত্মন্বরূপ ধ্যানের 

ভ্যাসদ্বারা পূর্বোক্ত পরবৈরাগ্য উপজাত হয়। পরবৈরাগ্যাবস্থায় প্রজ্ঞা- 
ভূমিতে স্থিতিকে সম্্রজ্জাত সমাধি বলে, এই বৈরাগ্য বদ্ধিত হইয়া 

গুণসঙ্গ মাত্রেই বিভৃষ্ণা জন্মে ; তৎপরেই কৈবল্যের উদদ্ব হয় )। 

ভাষ্য ।-_-অথ উপায়দ্য়েন নিরুদ্ধচিত্ববৃত্েঃ কথমুচ্যতে 

সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরিতি ? 

অন্তার্থ:-_এই ছুই উপায় (অভ্যাস ও বৈরাগ্য ) দ্বার! চিত্ববৃত্তি 

নিরুদ্ধ হইলে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি নিমিত্ত বলা হয়? তাহাতে 

স্কত্রকার বলিতেছেন-_ 

৯৭শ সুত্র । বিতর্কবিচারানন্ৰাম্মিতারূপানুগমাঁৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ 

বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অন্মিতা সমাধির অন্ুগামী হওয়াতে 

(সমস্ত গ্রকাশিত জগৎ তদ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়াতে) ইহাকে সম্পরজ্ঞাত । 
শমাধি বলে। 

ভাস্ত।__বিতর্কঃ চিত্তস্ত আলম্বনে স্থল; আভোগঠ, সুক্ষঃ 

বিচারঃ, আনন্দঃ হলাদঃ, একাত্িক৷ সন্দিদ্ অস্মিতা | তত্র প্রথমঃ 

চতুষ্টয়ানুগতঃ সমার্্রিঃ সবিতর্কঃ। দ্বিতীয় বিতর্কবিকলঃ 
সবিচারঃ। তৃতীয়ঃ বিচারবিকলঃ সানন্দঃ। চতুর্থ; তদ্িকলঃ 
অস্মিতামাত্রঃ ইতি। সর্বেব এতে সালম্বন! সমাধয়ঃ। 

অন্তার্থঃ_ স্থল পঞ্চভৃতাত্মক বিষয়ে (যেমন চতুতুজার্দি ভগবং 

স্থুলরূপে ) চিত্তের যে বৃত্ভিধারা তাহাকে বিতর্ক বলে ; এইরূপ সুঙ্ষমবিষয়কে 
* (পরমাণু প্রভৃতিকে ) আশ্রয় করিফ্ণ! যে বৃত্তিধারা তাহাকে বিচার বলে 
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হলাদমাত্রকে (অর্থাৎ স্থল ৭ সুক্মবিষয়ে সমাধি হইতে থাকিলে, ইন্দ্রিয়ের যে 
এক প্রকার প্রফুল্লত৷ জন্মে, সেই প্রফুল্লতা ধারাবাহিকরূপে অবস্থিত হইলে 
ইহাঁকে মাত্র ) অবলম্বন করিয়া যে বৃত্তিধারা হয়, তাহাকে আনন্দ বলে) 

এক অহংস্বরূপকে লক্ষ্য করিয়! যে বৃত্তিধারা হয়, তাহাকে অন্মিতা বলে। 

প্রথমতঃ মিশ্রিত ভাবে এই চারিটিকে অবলম্বনে যে সমাধি হয়, তাঁহাকে 

সবিতর্ক সমাধি বলে। দ্বিতীয়তঃ বিতর্কবিহীন অর্থাৎ স্থলাবয়ববর্জিত কেবল 

সুক্মাবিষয় এবং হলাদ ও অস্মিতামাত্রে মিশ্রিতভাবে যে সমাধি তাহাকে 

সবিচার সমাধি বলে। তৃতীয়তঃ বিচারবিহীন অর্থাং কেবল আনন্দ ও 

অন্থিতামাত্রে যে সমাধি তাহাকে সানন্দসমাধি বলে। চতুর্থতঃ আনন্দবিহীন, 
অর্থাৎ কেবল অস্মিতামাত্রে যে সমাধি তাহাকে সাম্মিতা সমাধি বলে। এই 

চতুবিধ সমাধিই সালম্বন সমাধি, অর্থাৎ স্থল হইতে অহং পর্য্যন্ত পদার্থকে . 

অবলম্বন (আশ্রয়) করিয়া হয়। (ধারণা, ধ্যান ও সমাধির প্রভেদ 

বিভূতিপাদের ১ হইতে ৩ সুত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে )। 

ভাষ্য ।--অথাসম্প্রজ্ঞজাতসমাঁধিঃ কিমুপায়ঃ কিং স্বভাবে বেতি? 

অন্তার্থ__এইক্ষণে জিজ্ান্ত এই যে, অসশ্পরজ্ঞাত সমাধি কি উপায়ে 

হয়, এবং ইহার স্বভাব কিরূপ? তদুত্তরে স্থত্রকার বলিতেছেন £__ 

৯৮শ হু্ধ। বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ববঃ সংস্কারশেষোহম্যঃ | 

যাহা চিত্তের সমস্ত প্রত্যয়ের বিরামের ( অর্থাৎ কোন প্রকার জ্ঞান 

হইতে না দেওয়ার ) অভ্যাস পুর্র্বক উৎপন্ন হয়, যাহাতে চিত্ত কেবল এক 
প্রকার সংস্কার মাত্রে পরিণত হয়, তাহাই অন্ত প্রকার (অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত) 
সমাধি। ( এই সংস্কার কি প্রকার, তৎসম্বন্ধে এই সমাধিপাদের ৫০ ও ৫১ 

সুত্র ও তাহার ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। 

ভাষ্য ।-_সর্বববৃত্তিপ্রত্যস্তময়ে সংস্কারশেষো নিরোধঃ চিত্তস্ত ' 
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সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাত; | ত্য পরং বৈরাগ্যম্ উপায়ঃ ; সালম্বনো 
হি অভ্যাস তগ্সাধনায় ন কল্প্যতে, ইতি বিরামপ্রত্যয়ঃ নির্ববস্তক 

আলম্বনীক্রিয়তে ; সচ অর্থশৃন্যঃ; তদভ্যাসপূর্ববং চিত্তং নিরালম্বনম্ 

অভাবপ্রাপ্তম ইব ভবতীতি। এয নিববীজঃ সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ1 
অস্তার্থঃ__সর্ববিধ বৃত্তি তিরোহিত হইলে চিত্তের যে নিরোধ হয়, 

যাহাতে সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি 

বলে; পরবৈরাগ্যই ইহার উপায়। সালম্বন অভ্যাস দ্বারা ইহা৷ সিদ্ধ হয় 

না, এই নিমিত্ত “বিরাম প্রত্যয়” অর্থাৎ চিত্তের সর্ধাবিধ ধ্যেয় বিষয়াকারশূন্ত 
বিরামাবস্থার জ্ঞানধারামাত্রকে আশ্রয় করিয়া ইহা প্রবৃত্ত হয়; ইহাতে 

ধ্যের আর কোন বিষয় থাকেনা । ইহা অভ্যাস করিয়! চিত্ত সর্ববিধ 

'আশ্রয়শূন্, এবং একেবারে অভাবপ্রাপ্তের স্তায় হইয়া যায়। এইরূপ 
অবস্থাকে নিবর্বাজ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। 

মন্তব্য ভগবানের স্থুল বিগ্রহরূপে, অথবা তাহার বিশ্বর্ূপ বাহাদেছে, 

অথবা! অপর স্থুলপদার্থে ধ্যান স্থাপন করিয়া, তাহাতে বহুক্ষণ ধরিয়া 

চিন্তসংযম করিতে প্রথমত অভ্যাস করিতে হয়, (ইহাকেই সবিতর্ক ধ্যান 
বলে)। এইরূপ ধ্যানের অভ্যাস স্থির হইলে, সুম্ম পরমাণু অথবা 
শবাদি তন্মাত্রে, অথবা হুমম ইন্্িয়মাত্রে উক্ত প্রকার ধারণা করিয়া 
তাহাতেই ধ্যান করিতে শঅভ্যাস করিতে হয়, (ইহাকেই সবিচারধ্যান 
বলে)। এই অভ্যাস স্থির হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয় চিত্তের কোন প্রকার 

উদ্বেগ জন্মাইতে পারে না; তৎকালে চিত্তের এক আননদায়ক প্রশাস্ত- 

বাহিনী বৃত্তি প্রাদভূত হয়; ইহাকে অবলম্বন করিয়া চিত্তের যে অবস্থিতি, 
তাহাকে সানন্দধ্যান বলে। কিন্তু ইহাকেও অনাত্ববুদ্ধিতে পরিহার 
করিয়া, কেবল অহং (অন্থিতা) মাত্রকে ধারণা করিয়া, তাহাই ধ্যান 

' করিতে অভ্যাস করিতে হয়, ইহাকে সান্মিতা ধ্যান বলে। এই সকল 
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ধ্যান প্রতিষ্ঠিত হইলে, চিত্ত ধ্যাতা, ধ্েয় ইত্যাকার বুদ্ধি-রহিত হইয়া 
ধ্যেয়াকারেই ভাসমান হয় ; ইহাকে সমাধি বলে। এই চতুধ্বিধ সমাধি 
প্রতিষ্ঠিত হইলে, তখন অন্মিতাদি বিষয় পরিত্যাগ করিয়া নির্মল জ্ঞানমাত্র 

স্বরূপে চিত্ত অবস্থিত হয়; আত্মা যে চিত্ত হইতে বিভিন্ন এই মাত্রই 

তদবস্থায় জ্ঞানের স্বরূপ; এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি 

বলে। ইহাই এই গ্রস্থোক্ত যোগের আর্ত ; এবং ইহাঁকেই বিবেকথ্যাতি 

বলে, এবং এই অবস্থার নামই প্রজ্ঞাভূমি, বুদ্ধিতত্ব অথবা মহততত্ব। এই 
অবস্থায় কেবল নির্মল (অর্থাৎ বিষয়রহিত ) জ্ঞানপ্রবাহরূপ বৃত্তিদ্বার৷ 

চিত্ত প্রকাশ পায়। আত্মস্বরূপ অবগতির নিমিত্ত এই জ্ঞানকেও 

অনাত্মবোধে পরিহার করিয়া, চিত্বকে সম্যক নিরুদ্ধ করিতে হয়; এইরূপে 

চিত্তের পূর্বোক্ত জ্ঞানবৃত্তিও নিরুদ্ধ হইলে, তখন সমাধির আর কোন 
আশ্রয় থাকে না। কেবল অতি হুক্মভাবে এই নিরোধ-বিষয়ক এক 

প্রকার সংস্কার মাত্র বর্তমান থাকে; তখন কোনপ্রকার জ্ঞানের স্ফুরণ 
থাকে না; এই অবস্থায় স্থিতিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। ইহাই 
যোগের চরমাবস্থা ; ইহাই প্রক্ৃতিলীনাবস্থা। এরই সংস্কার মাত্রতারই' 
নাম প্রকৃতি। ধাহাদের অতি তীব্র বৈরাগ্য হইতে যোগসাধন .উপস্থিত 

হয়, তাহাদের এই সংস্কাররপ প্রকৃতিসঙ্গও আপনা হইতে পরিত্যাগ হইয়া 
যায়, এবং পুরুষের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়; তখনই ত্তাহারা “কেবল” 

অর্থাৎ নিগুণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। | 

ভাহ্য ।__-স খন্বয়ং দ্বিবিধঃ, উপায়প্রত্যয়ঃ ভবপ্রত্যয়শ্চ ; 

তত্র উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি। 
অন্তার্থ:-_অমশ্্রজ্ঞাত সমাধি ছুই প্রকার ; উপায় প্রত্যয়, এবং ভব- 

প্রত্যয়) তন্মধ্যে উপায় প্রত্যয় সমাধি যোগীদিগের হইয়া থাকে, অর্থাং 

তীব্র যোগরূপ উপায় দ্বার! তাহাদের এই সমাধি গ্রাতিঠিত হয়। কিন্ত 
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১৯শ সুত্র। ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্। 

বিদেহ নামক দেৰগণ এবং প্রকৃতিলীন ব্যক্তিগণের “তবপ্রত্যক়” 

সমাধি হয়; অর্থ/ৎ তীহাদের প্রযত্র ব্যতিরেকে ইহা আপন! হইতে 

( প্রার্তিক মহা প্রলয়কালে ) সাধিত হয়, কিন্তু কালক্রমে সৃষ্টি প্রাছুভূতি 
হইলে, পুৰরায় তাহার! পূর্বস-স্কারান্থরূপ জ্ঞানবৃত্তিযুক্ত ইয়েন। 

ভাষ্য ।_-বিদেহ।নাং দেবানাং ভবপ্রত্যয়ঃ ; তে হি স্বসংস্কীর- 

মাত্রেপযোগেন চিন্তেন কৈবল্যপদমিবানুভবন্তঃ স্বসংস্কারবিপাকং 
তথাজাতীয়কম্ অতিবাহয়ন্তি। তথা প্রকৃতিলয়াঃ সাধিকারে 

চেতসি প্রকৃতিলীনে কৈবল্যপদমিবানুভবন্তি, যাবন্ন পুনরাবর্তৃতে 

অধিকারবশী€ চিত্তমিতি। 

_. অন্তার্থ _বিদেহ নামক দেবতাদিগের পুনরায় প্রত্যয় প্রবাহ 'প্রবন্তিত 

হয়। তাহার! উক্ত প্রকার সংস্কারমাত্রে পরিণত চিত্তের দ্বারা কৈবল্যবৎ 

অবস্থা অনুভব করিতে করিতে ব্যুখিত হইয়া পুনরায় কৈবল্যজাতীয় স্বীয় 
গুর্বসংস্কারানুরূপ অবস্থা অতিবাহিত করিতে থাকেন। তন্্রপ প্ররুতিলীন 

অপর ব্যক্তিগণ চিত্তের গুবিনষ্টাধিকার অবস্থায়, প্রাকৃতিক প্রলয়কালে 

প্রকৃতিতে লীন হইলে, যে পধ্যস্ত চিত্ত স্বীয় কর্ধপ্রবৃত্তিবশে পুনরায় উ্িত 

ন! হয়, সেই পর্য্যস্ত কৈবল্যবৎ অবস্থা! অনুভব করেন। কিন্তু তাহাদের 

চিত্তের কর্ন্মাধিকার শেষ ন হওয়াতে, তাহারা পুনরায় বৃখিত হইয়া স্বীয় 

পূর্বসংস্কারের অনুরূপ কর্ন প্রবৃত্ত হয়েন। ভূমিকার ১৩ (খ) প্রকরণ 

দ্রষ্টব্য । 

২০» হত্র। শ্রদ্ধাবীধয্যস্ৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপুর্ববক ইতরেষাম্। 

অপরের (উক্ত বিদেহ দেবগণও প্রক্কৃতিলীনব্যক্তি ভিন্ন অপরের, 
অর্থাৎ সম্পূর্ণ গুণবিভৃষ্ণ যোগিগণের ) শ্রদ্ধা, বীধধ্য, স্থৃতি ও সমাধি-প্রজ্ঞা- 
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পূর্বক অসম্পরজ্ভাত সমাধি প্রতিষ্ঠিত হয়। (তাহারাই কৈবল্য লাভ 
করেন, তাহাদ্দিগের আর পুনরাবর্তন হয় না )। 

. ভাষ্য ।_ উায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি। শ্রদ্ধা চেতসঃ 

সংপ্রসাদঃ, সা হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি: তস্থ শ্রদ্ধ- 
ধানস্য বিবেকাধিনঃ বীরয্যম্ উপজায়তে ; সমুপজাতবীর্য্যস্য স্মৃতিঃ 

উপতিষ্ঠতে, স্ৃত্যুপস্থানে চ চিত্তং অনাকুলং সমাধীয়তে, সমাহিত- 
চিত্তপ্য ওজ্ঞাবিবেকঃ উপাবর্তৃতে, যেন যথাবশু বস্তু জানাতি ; 

তদভ্যাসা তদ্বিষয়াচ্চ বৈরাগাৎ অসন্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতি। 

অন্তার্থ-_-যোগিগণ শ্রদ্ধাদি উপায়-জ্ঞানকুশল। শ্রদ্ধা শবে চিত্তের 

সমাক্ প্রসন্নতা! বুঝায় ) এই .শ্রদ্ধাই জননীর স্তায় কল্যাণদায়িনী হইয়। 

যোগীদিগকে রক্ষ। করে। রদ্ধসম্পন্ন বিবেকার্থী পুরুষের বীর্য (ধারণা : 

বিষয়ে ক্ষমতা ) উপজাত হয়) এইরূপ উপজাতবীর্য্য ব্যক্তিতে স্মৃতি 

প্রতিষ্ঠিত হয় ( অর্থাৎ কৈবল্য পদই যে গন্তব্য, অনাত্মপ্তণসঙ্গ যে সর্বথা 

বর্জনীয়, তাহা তাহারা কখনও বিস্বৃত হয়েন না); এইরূপ স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত 
হইলে, চিত্ত বুখানের নিমিত্ত কোন প্রকার বহির্খীবৃত্তির আকর্ষণে 

আকুলিত হয় না এবং সম্যক্ সমাধিযুক্ত হয়) চিত্ত সমাহিত হইলে, 
প্রজ্ঞাবিবেক উপজাত হয়; তন্থারা সমস্ত বস্ততত্বের পরিজ্ঞান জন্মে; ইহ! 

অভ্যাস করিতে করিতে তদ্বিষয়েও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া অমস্প্রস্তাত 

সমাধি গ্রাহুভূত হয়। 

ভাষ্য ।_-তে খলু নৰ যোগিনঃ মৃছুমধ্যাধিমাত্রোপায়! ভবস্তি ; 

তদ্যথা, মৃদৃপায়ঃ, মধ্যোপায়ঃ, অধিমাত্রোপায়ঃ ইতি। তত্র 

মৃদূপায়োহপি ত্রিবিধঃ ; মৃছুসংবেগঃ, মধ্যসংবেগঞ তীব্রসংবেগঃ। 

ইতি। তথা মধ্যোপায়ঃ, তথাধিমাত্রোপায়ঃ ইতি। 
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অস্তার্থঃ-_মৃছ্মধ্যাদিভেদে উক্ত যোগিগণ নয় প্রকার; যথা 

মূদুপায়, মধ্যোপায় এবং অধিমাত্রোপ'য়। তন্মধ্যে মৃদূপায় আবার ত্রিবিধ ) 

যথা, মৃছ্ুসংবেগী, মধ্যসংবেগী ও তীব্রসংবেগী। এইরূপ মুছু, মধ্য, তীব্র 

সংবেগভেদে মধ্যোপায় যোগীও ত্রিবিধ, এবং অধিমাত্রোপায় যোগীও 

ত্রিবিধ। এইরূপে যোগী নয় প্রকার। (শ্রদ্ধা, বীর্য, স্থৃতি ও সমাধি, 

এই সকলই উপায়; এই সকল বিষয়ে নিষ্ঠা ধাহাদের মৃছ, তাহারা 
মুদূপায়, বাহাদের মধামপ্রকার নিষ্ঠা, তাহারা মধ্যোপায়, ধাহাদের 

অতিমাত্র নিষ্ঠা, তাহারা অধিমাত্রোপায়। এইরূপ মুদৃপায়ের মধ্যেও 

পুনরায় মুছবেগ, মধ্যবেগ ও তীব্রবেগভেদে মুদুপায় ত্রিবিধ ; মধ্যোপায় 

এবং অধিমাত্রোপায় ও উক্তপ্রকার ত্রিবিধ বেগভেদে প্রত্যেকে ত্রিবিধ। ) 

ভাষ্য ।- _অধিমাত্রোপায়ানাম্ ॥ 

২১শ সুত্র। তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ। 

ভাষ্য ।--সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চ ভবতীতি। 

অস্তার্থঃ__অধিমাত্রোপায় তীব্রসংবেগী যোগীদিগের সমাধিলাঁভ ও 

সমাধির ফল অতি শীদ্র উ্লপস্থিত হয়। (ভাষ্যাংশ সত্রের সহিত একত্র 
করিয়া! এই, স্থলে সুত্রার্থ করিতে হইবে )। 

২২শ সুত্র। মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোহপি বিশেষঃ। 

ভাষ্য ।-_মৃদুতীব্রঃ5 মধ্যতীব্রঃ, অধিমাত্রতীব্র ইতি ততোহপি 

বিশেষ, তদ্বিশেষাৎ মৃদ্তীব্রসংবেগন্তাসম্নঃ১) ততো! মধ্যতীব্র- 

ংবেগ্যাসন্নতরঃ়  তম্মাদধিমাত্রতীব্রসংবেগম্তাধিমাত্রোপায়স্তয 

আসম্নতমঃ, সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চেতি । 

অন্তার্থঃ_-তীব্রের মৃতীব্র, মধ্যতীব্র, অধিমাত্র তীব্র এই ত্রিবিধ 

ভেদ থাকায়, তন্মধ্যেও বিশেষ আছে। এই ব্রিবিধ ভেদ থাকাতে 
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সমাধি ও সমাধির ফললীভ মৃদুতীব্রবেগী্দিগের সম্বন্ধে আসন্ন, মধ্যতীব্র- 

বেগীদিগের পক্ষে আসন্গতর, এবং অধিমাত্রতীব্রসংবেগীদিগের পক্ষে 

আসন্নতম। 
এই আসন্নতমত্ব অন্ত কোন উপায়ে লাভ হয় কি না, তৎসন্বন্ধে স্াত্রকার 

বলিতেছেন £-- 

২৩শ সুত্র। ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা। 

ভাষ্য ।-_প্রণিধানা ভক্তিবিশেষাৎ আবর্জ্জিত ঈশ্বরস্ত- 

মনুগৃহ্নাতি অভিধ্যানমাত্রেগ, তদতিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ 

সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি। 
অন্তার্থ- ঈশ্বরপ্রণিধান হইতেও সমাধি ও তৎফললাভ আসন্নতম 

 হয়। “প্রণিধান” শবে ভক্তিবিশেষ দ্বার! উপাসনা বুঝায় (ইহা পরাভক্তি . 

নামে আখ্যাত হয়)। ঈশ্বর উক্ত ভক্তিদ্বারা অভিধ্যাত হইলে সাধকের 
_ প্রতি অন্কুগ্রহ করেন (সাধকের সর্ববিধ বন্ধন মুক্ত করেন)। এইরূপ 

অভিধ্যানদ্বারা যোগীদিগের সমাধি ও তৎফললাভ আসন্নতম হয়। 

ভাব্য।-_অথ প্রধানপুরুষব্যতিরিক্তঃ কোহয়মীশ্বরোনামেতি? 

অন্তার্থঃ_ প্রধান ও পুরুষব্যতিরিক্ত ঈশ্বর কে? 

২৪ হুত্র। ক্লেশকন্মাবিপাকাশয়ৈরপরামৃষঃ পুরুষবিশেষ 
ঈশ্বরঃ | 

ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় হইতে নিত্যমুক্ত পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর 

বলে। 
ভাষ্য ।-_অবিদ্ভাদয়ঃ ক্লেশাঃ; কুশলাকুশলানি কন্মীণি; 

তগফলং বিপাক) তদনুগুণা বাসনা আশয়াঃ। তে চ মনসি 

বর্তমানাঃ পুরুষে ব্যপদিশ্টান্তে, সহি তৎফলম্ত ভোক্তেতি ; যথা . 
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জয়ঃ পরাজয়ো বা যোদ্ধ যু বর্তমান; স্বামিনি ব্যপদিশ্মতে। যোহানেন 

ভোগেন অপরামৃষ্টঃ, স পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। কৈবল্যং 
প্রাপ্তাস্তহি সন্তি চ বহবঃ কেবলিনঃ ; তে হি ত্রীণি বন্ধনানি ছিত্ব। 

কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ ৷ ঈশ্বরস্ত চ ততসম্বন্ধো ন ভূতো ন ভাবী; 
বথা মুক্তস্য পূর্ববাবন্ধকোটিঃ প্রজ্ঞায়তে, নৈবমীশ্বরস্য ৷ যথা বা 

প্রকৃতিলীনস্য উত্তরাবন্ধকোটিঃ সম্তাব্যতে, নৈবমীশ্বরস্য ; স তু 
সদৈবমুক্তঃ সদৈবেশর ইতি। যেোইসৌ প্রকৃষ্টসন্বোপাদানাদী- 
শ্বরস্য শাশ্মতিক উত্কর্ধঃ স কিং সনিমিত্তঃ ? আহোন্বিৎ নিনিমিত্ত 
ইতি? তস্য শান্ত্রং নিমিত্তম্। শাস্ত্ং পুনঃ কিন্নিমিন্তম্ ? প্রকৃষ্ট- 
সন্বনিমিত্তম। এতয়োঃ শান্ত্রোৎকর্ষয়েরীশ্বরসবে বর্তমানয়োর- 
নাদিঃ সন্বন্ধঃ। এতস্মাৎ এততস্ভবতি সদৈবেশ্বরঃ সদৈবমুক্ত 
ইতি। তচ্চ তস্ৈশ্্যং সাম্যাতিশয়বিনিযুক্তং, ন তাবু 
এশ্ব্ষ্যান্তরেণ তদতিশয্যতে ; যদেবাতিশযি স্তাৎ তদেব তৎ 
স্তাৎ » তস্মাৎ যত্র কাষ্সপ্রাপ্তিরৈশরধযস্ত স ঈশরঃ। ন চ তৎ- 
সমানমৈশ্বধ্যমস্তি। কম্মাৎ, দয়োস্তল্যয়োরেকস্মিন যুগপৎ 
কামিতেহর্থে, নবমিদমন্তর, পুরাণমিদমন্তর, ইত্যেকম্য সিদ্বৌ, 
ইতরম্ত প্রাকাম্যবিঘাতাদুনত্বং প্রসক্তম; দ্বয়োশ্চ তুল্যয়োধুগি- 
পৎ কামিতার্থপ্রাপ্ডিনস্তযর৫থন্ত বিরুদ্ধত্বাৎ। তস্মা যন্য সাম্যা- 
তিশয়বিনিমুক্তমৈশ্ব্য্যং স ঈশ্বরঃ, স চ পুরুষবিশেষ ইতি। 

অন্তার্থঃ--ক্লেশ শবে অবিস্তাদিকে বুঝায় ( অবিস্তা,অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ 
ও আভিনিবেশ) সাধনপাদ ৩য় হইতে ৯ম সুত্র ভ্রষ্টব্য)। কুশল ও 
অকুশল অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্ম এই দ্বিবিধ কর্ম) কর্ণের যে ফল 



৬০ দার্শনিক ব্রহ্ম বিদ্যা । 

তাহাকেই বিপাক বলে, (জন্ম, আয়ুং ও সুখদুঃখরূপ ভোগ এই তিনটি 
কর্ধবিপাক বলিয়া গণ্য )। তদন্রূপ যে বাসনা (অনুকুল অথবা 

প্রতিকূল সংস্কার ) তাহাকে আশয় বলে। এই সমস্তই চিত্রধর্ম হলেও 
পুরুষের ধন্ঘন বলিয়াই অভিহিত হয়, কারণ তিনিই ইহাদের ফলভোক্তা ; 
যেমন যাহার যুদ্ধ করে, তাহাদিগেরই প্রকৃতপ্রস্তাবে জয় ও পরাজয় 

হইলেও, তাহাদিগের প্রভূ রাজারই জয় অথবা পরাজয় বিয়া ব্যাখ্যাত 

হয়, তদ্রপ। যিনি এই সকল ভোগে অনিপ্ত এমন পুরুষবিশেষই 
উশ্বর। ( «পুরুষবিশেষ” বলিবাঁর তাৎপর্য এই যে) কৈবল্যাবস্থাপ্রাপ্ত 

অনেক পুরুষ আছেন, যাহারা ভ্রিবিধ বন্ধন (স্থল, হুক্ম ও কারণদেহ- 

রূপ বন্ধন যাহাতে অবিষ্ভা, অস্মিতা প্রভৃতি আছে তাহা ) ছিন্ন করিয়া 

কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর তন্রপ নহেন। তাহার বন্ধনমন্থন্ধ. 

কখনও হয় নাই ও হইবে ন|) মুক্ত বলিলেই যেমন যুক্তির পূর্বে অসংখ্য 

বন্ধন ছিল--এইরূপ জ্ঞান জন্মে) ঈশ্বরের সম্বন্ধে তদ্রপ নহে; তাহার 
কখনও বন্ধন ছিল না। গ্রর্কৃতিলীন পুরুষেরও এক প্রকার ছুঃখ নিন্মুক্তা- 

ব্থা হয়, কিন্তু তাহাদিগের পুনরায় বন্ধ ঘটিয়া থাকে; ঈশ্বরের তদ্রুপ হগ 

না) তিনি নিত্যই মুক্ত, নিত্যই শ্বপ্রতিষ্ঠ ঈশ্বরত্বূপ। (অতএব তাহাকে 

ক্লেশাদি হইতে মুক্ত পুরুষ এইমাত্র না বলিয়া, শুত্রে পপুরুষবিশেষ” 

বলা হইয়াছে )। এই শ্রেষ্ঠ নির্মলসত্ববিশিষ্ট হওয়াতে ঈশ্বরের যে 

স্বাভাবিক শাশবতিক (নিত্য) উৎকর্ষ (শ্রেষ্ঠতা ) তাহার কি কোন প্রমাণ 

আছে? উত্তর-_শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ । কিন্তু শাস্ত্রের যথার্থতা বিষয়ে প্রমাণ 
কি? ঈশ্বরের প্ররুষ্ট সত্বাই তাহার প্রমাণ; শাস্ত্র এবং উৎকর্ষ নিত্যসম্নধ- 
যুক্ত হইয়া ঈশ্বর সন্বাতে বর্তমান আছে। অতএবই এইরূপ হয় যে, তিনি 

সদাই ঈশ্বর, সদাই মুক্ত। তাহার এই এরশবর্য্যের সম অথবা অধিক খর্ব 

অপর কাহারও নাই। অপর কাহায়ও শব্ধ তাহার খশ্বরধ্যকে কখনই 
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অতিক্রম করিতে পারে না; অপরকে অতিক্রম করে যে খরশ্বর্যা, 

তাহাই ঈশ্বরৈশ্বর্ধ্য ঃ অতএব খরশ্বর্য্যের পরাকার্টা ষাহাতে, তিনিই ঈশ্বর । 

তাহার সমান শশ্বর্যও অপর কাহারও নাই; কারণ দুইয়ের তুল্য পর্ব 
হইলে, একই কালে এক জনের ইচ্ছা হইতে পারে যে “নৃতনকন্ে 
এইটি বস্তু হউক,” অপরের ইচ্ছা হইতে পারে "পুরাতনটিই থাকুক,” 
এইরূপ বিরুদ্ধ ইচ্ছ। উভ'য়র হইলে, একের অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে, অপরের 

ইচ্ছা ব্যাঘাত প্রাপ্ত হওয়ায়, শেষোক্ত পুরুষ উন (অর্থাৎ অনীখর ) হইয়া 

পড়িলেন? তুল্য ছুইজ্নের এককালে ইচ্ছাসিদ্ধি হইতে পারে না) কারণ 
ইচ্ছা পরস্পর বিরদ্ধ। অতএব বাহার র্ব্ষ্য সাম্য (তুল্যতা) ও অতিশয় 
(আধিক্য )-বিরহিত, তিনিই ঈশ্বর; তীহাকেই পপুরুষবিশেষ”” বলিয়া 

স্বত্রে আখ্যাত করা হইয়াছে । 

মন্তব্য-_এই বাক্যের তীৎপর্য্য এই যে, বেদে যেসকল অলৌকিক সাধন 
উক্ত হইয়াছে, তাহা মন্ুষ্যবুদ্ধির অগম্য ; স্ৃতরাং বেদ মন্ুষ্যরচিত নহে। 

ইন্জাদি দেবতাগণ প্রত্যক্ষগম্য নহেন) স্বৃতরাং কোন্ দেবতাকে কোন্, 
মন্ত্র বারা কি প্রণালীতে আহ্বান করিলে, তিনি প্রত্যক্ষগোচর হইবেন, 

তাহা | কেন্্ু পরীক্ষা করিয়া মন্ত্র রচনা করিতে পারে ন!) সুতরাং বেদোক্ত 

মন্্নকল মনুষ্যরচিত নহে। এইরূপ বেদের সর্ধাঙ্গ বিচার করিলে, 

দেখ! যায় যে, কোন অ্মার্বজ্ঞ পুরুষ তাহা রচনা! করিতে পারে না; 

অপর্বজ্ঞ কেহ অনুমান অথবা করনা দ্বারা তাহা রচন! করিলে, তাহা 

অত্রান্ত ও সর্বদা ফলপ্রদ হইত না। ইহার দ্বারাই বেদের অপৌরুষেকত্বের 
অনুমান পিদ্ধ হয়। ঈশ্বরকে বেদ উক্তপ্রকার প্রক্& সত্ববিশিষ্ট বলিয়া 

বর্ণনা! করিয়াছেন; স্থতরাং প্রথমে বেদ তদ্িষয়ে প্রমাণ। অপরদিকে 

বেদোক্ত উপদেশ অবলম্বন করিয়, ধাহার! সাধন করিয়াছেন, তাহারা ঈশ্বর 

| সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, তাহার সর্বজ্ঞতা ও উক্তপ্রকার সর্ধোৎকর্ষের 
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উপলব্ধি করিয়াছেন। এ উৎকর্ষ তাহাদের জ্ঞাত হওয়াতে, ঈশ্বরসত্বের 
উৎকর্ষই তৎপ্রকাশিত বেদের অন্রান্ততা বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া অবশেষে 

তাহারা গ্রহণ করেন। কিন্তু ঈশ্বরসত্বের সর্বোতকর্ষ যেমন অনাদি ও নিত্য, 

তব্রপ বেদ এবং জগতের অপর সমুদায় বস্তই সাংখ্যমতে পারমার্থিক অর্থে 
নিত্য; অতীত অনাগত ও বর্তমান, এই ত্রিবিধত্ব সকল বস্তুর ধর্ম) 

খষিগণের তগস্তা! গ্রভৃতি উদ্বোধক কারণ প্রাপ্ত হইয়া, বেদদকল বর্তমান 
ধন্ম প্রাপ্ত হইয়া অভিব্যক্ত হয়। এই নিমিত্ত ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, 

ঈশ্বরের প্ররুষ্ট সত্ব ( সর্বজ্ঞত্ব) ও বেদ নিত্যসম্বন্বযুক্ত হইয়া ততম্বরূপে 

প্রতিষ্ঠিত আছে। (সাধারণভাবে এই ভাষ্যাংশের ব্যাখ্য। করা হইল; 

পরন্ত ঈশ্বরের প্রকষ্টম্বরূপ যাহা এইস্থলে ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, তাহা! 
বোধগম্য করা কঠিন। বিভূতিপাদের ৩৫ সথত্র ও ব্যাখ্যা পাঠ করিলে 
তাহা কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইবে। ইশ্বর ত্রিকালজ্ঞ; সুতরাং পৌরুষেয় 
প্রত্যয়বূপে বেদ নিত্য তীহার স্বরূপাস্তর্গত, অতএব নিত্য। অতএব 

ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতাই বেদের নিত্যত্ের প্রমাণ। পক্ষান্তরে বেদ আবার 

তাহার সর্কজ্ঞম্বরূপত্বের প্রকাশক। ৪ বেদও সর্বজ্ঞত্ব পরস্পর 
নিতাসন্বন্ধবিশিষ্ট। 

ভাষ্য ।--কিঞ্চ। 

আরও । 

২৫শ সৃত্র। তত্র নিরতিশয়ং সর্ববজ্ঞ্বীজম্ । 

তাহাতে (ঈশ্বরে ) সর্বজ্ঞতার বীজ নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইস়্াছে (এমন 

কি তাহাকে লাভ করিলে জীবও সর্বজ্ঞ হুয়)। 

ভাষ্য।-যদিদং অতীতানাগতপ্রত্যুৎ্পন্নপ্রত্যেকসমুষ্চয়া- 
তীন্দ্রিয়গ্রহণমল্লং বহু ইতি অর্ববজ্ঞ-বীজম্্) এতদিবর্ধমানং 'যত্র 



' পাঁতগ্রল দর্শন--সমাধিপাদ । ৬৩ 

নিরতিশয়ং স সর্ববঞ্রঃ। অস্তি কাণ্ঠাপ্রাপ্তিঃ সর্ববজ্ঞবীজম্ সাতি- 
শয়ত্বাৎ, পরিমাণবদ্দিতি। ত্র কাণ্ঠাপ্রাপ্তিঃ জ্ঞানস্য স সর্ববজঞঃ, 

স চ পুরুষবিশেষ ইতি। সামান্যমাত্রোপসংহারে কৃতোপক্ষয়- 

মনুমানং ন বিশেষপ্রতিপত্তৌ৷ সমর্থম্ ইতি তত্ত সংজ্ঞাদিবিশেষ- 
প্রতিপত্তিরাগমতঃ পর্য্যন্থেষ্যা। তন্াত্মানুগ্রহাভাবেহপি ভূতানু- 

গ্রহঃ প্রয়োজনম্, জ্ঞানধশ্মোপদেশেন কল্পপ্রলয়মহাপ্রলয়েষু 
সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধরিষ্যামীতি। তথাচোক্তম্ “আদিবিদ্বান্ 
নিম্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাৎ ভগবান্ পরমধ্িরান্থরয়ে জিজ্ঞাস- 
মানায় তন্ত্রং প্রোবাচ” ইতি । 

অন্তার্থঃ-_-অতীত, অনাগত ও বর্তমান বিষয়ের সমষ্টি ও বাষ্টি, অল্প 

ও বহুরূপে যে অতীন্জিয় জ্ঞান, ইহাই সর্বজ্ঞতার বীজ; ইহা পরিবর্ঘমান 

হইয়া, ধাহাতে নিরতিশয়রূপে বর্তমান আছে, তিনিই সর্বজ্জ। পরিমাণ- 
বিশিষ্ট বস্তুর ন্তায় এই সর্ধজ্ঞতার অল্লাধিক্য থাকাতে, ইহা একস্থানে 

পরিসীম! প্রাপ্ত হয়; যাহাতে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা আছে, তিনিই প্ররুত 

সর্বজ্ঞ, তিনিই সেই পুরুষবিশেষ ঈশ্বর। অনুমান সামান্তমাত্র অবধারণ 

করিয়াই পর্য্যবসিত হয়; তাহা বিশেষ অবধারণ করিতে অনমর্থ; অতএব 

ঈশ্বর সামান্ত না হইয়া বিশেষ হওয়ায়, তিনি অন্ুমান দ্বারা সিদ্ধ নহেন; 
কেবল শাস্ত্র হইতেই ঈশ্বরের সংজ্ঞাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞান লাভ করিতে হয়। 
তাহার নিজের সম্বন্ধে কোন প্রয়োজন না থাকিলেও জীবের প্রতি অনুগ্রহ 

করা-রূপ প্রয়োজন আছে। কল্পপ্রলয় ও মহাপ্রলয় হইতে সংসারী পুরুষ- 
সকলকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা উদ্ধার করিব, প্রাণিগণের প্রতি এইমাত্র 
অনুগ্রহই সেই প্রয়োজন। তৎসন্বন্ধে শান্্ে এইরূপ উত্তি আছে-_ 
“আদিবিহ্বান তগবান্, করুণাবশতঃ নিশ্মিতচিত্তে অধিষ্ঠান করিয়া 
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মহষি কপিলরূপে জিজ্ঞান্তু শিষ্য আস্থুরিকে সাঁংখাজ্ঞান উপদেশ 

করিয়াছিলেন" । 

ভাষ্য |--স এষঃ। 

২৬শ হুত্র। পূর্বেব্যামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। 

ঈশ্বর সর্ব্বাদিতে উৎপন্ন ব্রহ্মাদিরও উপদেষ্টা) কারণ তিনিই সকলের 
আদি, কালশক্তি তাহাতে অন্তমিত। 

ভাষ্য ।-_পুর্ব্বে হি গুরবঃ কালেন অবচ্ছিদ্ান্তে, যত্রাব- 
চ্ছেদার্থেন কালো নোপাবর্ততে স এষ পুর্বেষামপি গুরুঃ। যথা 
অস্য সর্গস্তাদৌ প্রকর্ষগত্যা সিদ্ধ স্তথ! অতিক্রান্তসর্গাদিঘপি 
প্রত্যেতব্যঃ। , 

অন্ঠার্থ-ত্রহ্মাদি পূর্বপূর্ব গুরুগণ মকলই কালাধীন (অর্থাৎ 
উৎপত্তিবিনাশণীল, পরিমিতাধুঃ ), ধাহার সম্বন্ধে কাল অন্ুমাপক হয় না, 

সেই ঈশ্বর ব্রহ্ধাদি গুরুদকলেরও গুরু। যেমন বর্তমান স্থট্টির আদিতে 

স্বীয় নিত্যমুক্ত স্বভাব দারা ঈগ্ধরের অস্তিত্ব জানা, যায়, অপরাপর সর্গেও 

তদ্রপই জানা যায়। | 

২৭শ সুত্র। তশ্য বাচকঃ প্রণবঃ | 

প্রণব ঈশ্বরের বাচক। 

ভাষ্য ।--বাচ্য ঈশ্বরঃ প্রণবস্য। কিমস্ সঙ্কেতকৃতং বাচ্য- 

বাচকত্বম্, অথ প্রদীপপ্রকাশবদবস্থিতমিতি | স্থিতোহম্ত বাচ্যস্ত 

বাচকেন সহ সম্বন্ধ; সঙ্কেতস্ত ঈশ্বরস্ত স্থিতমেবার্থমভিনযুতি। 

যথা অবস্থিতঃ পিতাপুক্রয়োঃ সম্বন্ধ; সক্কেতেনাবন্ভোতাতে 
অয়মস্য পিতা 'য়মস্য পুভ্রঃ ইতি। সর্গীস্তরে্পি বাচ্যবাচক- 
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শক্ত্যপেক্ষস্তথৈব সঙ্কেতঃ ক্রিয়তে ; সম্প্রতিপত্তিনিত্যতয়া নিত্যঃ 

শব্দীর্থসন্বন্ধঃ ইত্যাগমিনঃ প্রহ্তিজানতে । 

অস্ঠার্থঃ__প্রণবের বাচ্য ঈত্বর। এই বাচ্যবাচকতারূপ সম্বন্ধ কি 

কোন সঙ্গেত দ্বারা কৃত, অথবা প্রদীপপ্রকাশের স্তায় (প্রকাশ করা ধর্ম 

যেমন স্বভাবতঃই প্রদীপের আছে তদ্রপ ) ইহা! স্বতঃই অবস্থিত ? উত্তর) 

বাচকের সহিত বাচ্যের সম্বন্ধ ( পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধ ) শ্বতঃপিদ্ধ 

পুর্ববোক্ত সঙ্কেত (গুকার) দ্বারা ঈশ্বরের সহিত অবস্থিত সম্বন্ধেরই 
অভিব্যক্তি হম্ন মাত্র। যেমন পিতা ও পুজ্রের মধ্যে অবস্থিত সম্বন্ধ, এই 

ব্যক্তি ইহার পিত।, এই ব্যক্তি ইহার পুত্র, এইরূপ বাক্য দ্বার! প্রকাশিত 

ইয় মাত্র, কিন্ত তাহাদের সম্বন্ধ স্বতঃই বর্তমান আছে, তদ্রপ। ব্যবস্থত 

শবেের বাচ্যবাচকশক্তির গ্রতি লক্ষ্য করিয়া,তদ্রপ সঙ্কেতদকলই সর্গীস্তরেও 

করা হইয়! থাকে । শব্দ নিঘ্তই তদর্থজ্ঞান উৎপাদন করে বলিয়া, শব্দ 

ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়! শান্ত্রকারগণ উপদেশ করিয়া! থাকেন। 

* মন্তব্য প্রত্যেক শব্দের যে বিশেষ বিশেষ মৃন্তি আছে, তাহা এইক্ষণ- 

কার পাশ্চান্তাদেশবানী পণ্ডিতগণেরও জ্ঞানগম্য হইতে আরম্ত হইয়াছে; 

রাগরাগিণীনকল মৃদ্তিমান বলিয়া, তাহার! এক্ষণে প্রমাণ পাইয়াছেন) স্থতরাং 
যে শবের বা শবাশ্রেণীর যেন্দুণ্তি স্বভাবতঃ প্রকাশ পায়, তাহার সহিত 

সেই শব্ধের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বদি কোন ভাষার 

শব্দদকল এইরূপে গঠিত হয় যে, সেই সকল পৰের পূর্বোক্তরূপ স্বাভাবিক 
যে মুত্তি আছে, সেই মুর্তিবিশিষ্ট পদার্থই সেই সকল শবের বাচ্য হয়, তবে 

সেই ভাষা প্ররকতপ্রস্তাবে সিদ্ধভাষা বলিয়া! গণ্য হইতে পারে। সংস্কৃত 

ভাষা এই সিদ্ধ ভাষা, এই নিমিত্ত ইহাকে দেবভাষা বলে। ইহার ধাতু- 
সকলের দ্বারা ব্যঞ্জিত অর্থ, ও ধাতুর্নকল উচ্চারিত হইলে যে সকল সুক্ষ 

€্ 
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ৃণ্তি প্রাদুভূতি হয়, তাহা! পরস্পর সমতাবিশিষ্ট। অতএব ভাষ্যকার 

বলিতেছেন যে শব সঙ্কেত হইলেও অর্থের সহিত তাহার সম্বন্ধ নিত্য । 

তাষ্য ।- বিজ্জাতবাচ্যবাচকত্বস্য যোগিনঃ। 

২৮শ সুত্র । তজ্জপস্তদর্থভাবনম্। 

যে যোগিগণ ঈশ্বর ও প্রণবের ঈদৃশ বাচ্যবাচক মন্বন্ব অবগত হইয়া" 
ছেন, তাহারা সেই প্রণবের জপ ও তত্বাচ্য ঈশ্বরের ধ্যানরূ্প সাধন 
অবলম্ধন করিবেন । 

ভাষ্য ।--প্রণবস্য জপঃ, প্রণবাভিধেয়স্ত চ ঈশ্বরহ্য ভাবনা । 

তদস্য যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থঞ্ ভাবয়তশ্চিত্তং একাগ্রং 

সম্পগ্ভতে। তথাচোক্তম্ “ম্বাধ্যায়াৎ যোগমাসীত, যোগাৎ 

স্বাধ্যায়মামনেৎ । স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্া। পরমাত্বা! প্রকাশতে”ইতি। 

অন্তার্থ__প্রণবের জপ, প্রণবের অভিধেয়ের অর্থাৎ ঈশ্বরের ভাবনা । 

এইরূপ প্রণবের জপ ও তদর্থ ভাবনাকারী যোগীর চিত্ত একাগ্রতা লাভ 

করে; অতএব শাস্ত্রে উক্ত আছে যে "স্বাধ্যায় (প্রণবাদদির জপ ও বেদাধ্য- 

য়ন) হইতে যোগ প্রব্তিত হয়) যোগ অনুষ্ঠান করিয়া বেদের গ্রতিপাদ্য 

ব্রহ্মের চিন্তা করিবে; স্বাধ্যায় ও যোগ অবলম্বন করিলে, পরমাত্মা 

প্রকাশিত হয়েন। | ্ 

ভাষ্য ।-_কিঞ্চ অস্ত ভবতি ? 

অন্তার্থঃ--তন্বার! তাহার কি ফল হয়? 

১ম পাঃ ২৯শ স্থত্র। ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোইপ্যন্তরায়াভাবশ্চ | 

উক্ত জপ ও ভাবনারূপ সাধন হইতে জীবের স্বরূপ দর্শন হয়, এবং 

মুক্তির বিদ্নকর অন্তরায় সকলও দুরীভূত হয় । 
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ভাষ্য ।--যে তাবদন্তরায়াব্যাধি প্রভৃতয়ঃ তে তাবদীশ্বর- 
প্রণিধানাৎ ন ভবন্তি, স্বরূপদর্শনমপ্যস্ত ভবতি ; যখৈবেশ্বরঃ 
পুরুষঃ শুদ্ধ; প্রসন্নঃ কেবলঃ অনুপসর্গঃ তথায়মপি বুদ্ধেঃ প্রতি 
বেদী যঃ পুরুষ, ইত্যেবমধিগচ্ছতি । 

অন্তার্থঃ--ব্যাধি প্রভৃতি যে সকল অন্তরায় আছে, তৎসমস্ত ঈশ্বর- 
প্রাণধান হইতে দুর হয়, এবং তাহা হইতে জীবের স্বরূপজ্জানও উপজাত 
হয়) ঈশ্বর যেমন, শুদ্ধ, প্রসন্ন (ক্রেশশৃস্ত) নিত এবং সর্ববিধ আবরণ- 
রহিত পুরুষ, তত্্রপ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী যে জীব, তিনিও স্বরূপতঃ শুদ্ধ, 
মুক্তন্বভাব বলিয়! জ্ঞাত হয়েন। 

ভাষ্য ।--অথ কেহন্তরায়াঃ, যে চিত্তন্য বিক্ষেপকাঃ কে 
পুনস্তে কিয়ন্তো বেতি ? 

অস্তার্থঃ -অন্তরায় কাহাকে বলে? যাহারা চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায় 
তাহারা কি কি এবং কত প্রকার? তদুত্তরে সত্রকার বলিতেছেন £__ 

১ম পাঃ ৩০ সুত্র। ব্যাধিস্তযানসংশয় প্রমাদালস্যাবিরভিভ্রান্তি- 
দর্শনালব্ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপান্তেইস্তরায়াঃ। 

চিত্তের বিক্ষেপকারী এই সকল যথা :- ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, 
আলম, অবিরতি, তরাস্তিদর্শন, অলব্বভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব; এই নয়ট 
যোগের অন্তরায় । 

ভাষ্য।__নব অন্তরায়াশ্চত্্ত বিক্ষেপাঃ সহ এতে চিত্তবৃত্তিভি- 
ভবস্তি ; এতেষামভ।বে ন ভবন্তি পূর্ব্বোক্তাশ্তত্তবৃত্তয়ঃ | ব্যাচ 
ধা্ভুরসকরণবৈষমং ; স্ত্যানং অকুর্্ণ্যতা চিত্তস্ত ; সংশয়ঃ উভয়- 
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কোটিম্পৃগ্বিজ্ঞানং স্যাদিদম্ এবং নৈবং স্যাদিতি; প্রমাদঃ সমাধি- 
সাধনানামভাবনমূ; আলস্তং কায়স্ত চিত্তস্ত চ গুরুত্থাদপ্রবৃত্তিঃ) 
অবিরতিঃ চিত্তস্ত বিষয়সন্প্রয়োগাত্মাগদ্ধঃ ; ভ্রান্তিদর্শনং বিপর্ধযয়- 
জ্ঞানং; অলব্ধতূমিকত্বং সমাধিভূমেরলাভঃ; অনবস্থিতত্বং বল্লব্ধায়াং 
ভূমৌ চিত্তস্য অপ্রতিষ্টা, সমাধিপ্রতিলস্তে হি তদবস্থিতং স্তাঁৎ। 
ইত্যেতে চিত্তবিক্ষেপা নব যোগমলা যোগপ্রতিপক্ষা যোগান্তরায়া 
ইত্যভিধীয়ন্তে ৷ 

অন্তার্থঃ-চিত্তের বিক্ষেপকারী নয়টি অন্তরায় চিত্তের বৃত্তির সহিত 
উৎপন্ন হয়; ইহাদিগের অভাব হইলে, চিত্তের পূর্বোক্ত বৃত্তিদকলও 
হয় না। ধাতু, (অর্থাৎ শরীরস্থ বাষ্টুয পিত্ত ও গ্লেম্সা) রস (অর্থাৎ 
আহার্য্য বস্তুর পরিণাম), ও করণ (হীন্রয়ঘকল ), ইহাদিগের স্বাভাবিক 

অবস্থার নুমনাধিক্কে ব্যাধি বলে। চিত্তের অকর্মণ্যতাকে ( অর্থাং 
কর্মশক্তির অভাবকে ) স্ত্যান 'বলে। “ইহা এইরূপ”, কি 'এইরূপ নয়', 
এই উভয়পক্ষণিষ্ঠ যে জ্ঞান, তাহাকে সংশয় ক্লে। সমাধির উপায়ের 
অন্শীলনকে প্রমাদ বলে। দেহের এবং চিত্তের গুকত্বহেতু যে 
প্রযত্াতাব তাহাকে আলম্ত বলে। চিত্তের বিষয়প্রাপ্তির নিমিন্ত লোভকে 
(বাসনাকে) অবিরতি বলে! বিপধ্যজ্ঞানকে' (অর্থাৎ এক বস্তকে অন্য 
বস্তু বলিয়া জ্ঞানকে) ভ্রাস্তিদর্শন বলে। সমাধিভূমির অপ্রাপ্তিকে 
অলন্ধতূমিকত্ব বলে। সমাধিভূমি লাভ করির়াও তাহাতে স্িতিবিষয়ে 
সামর্থযাহীনতাকে অনবস্থিতত্ব বলে। শমাধি সম্যক আয়ত্তাধীন হইলে, 
অনবস্থিতত্ব দুর হইয়া অবস্থিতত্ব উপস্থিত হয়। এই নয়টি চিত্তের 
বিক্ষেপক, যোগমলন্বরূপ, যোগান্তরায় (যোগের বিদ্রকর) বলিয়া 
কথিত হয়। 
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৩১শ সুত্র। ছুঃখদৌর্্বনস্াঙ্গমেজত্বশ্বীসপ্রশ্বীসা বিক্ষেপসহ- 

ভূবঃ। 

পূর্বোক্ত বিক্ষেপের সহিত ছুঃখ, দৌন্বনস্ত, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস ও প্রশ্বাস 

জন্মিয়।৷ থাকে। ও 

ভাষ্য ।-_ছুঃখমাধ্যাত্বিকম্, আধিভৌতিকম্, আধিদৈবিকঞ্চ। 
যেনাভিহতাঃ প্রাণিনঃ তদুপঘাতায় প্রযতন্তে তদ্ছুঃখম্। দৌর্্ম- 
নস্যম্ ইচ্ছাভিঘাতাৎ চিত্তস্য ক্ষোভঃ। যদঙ্গান্যেজয়তি কম্পয়তি 

তদ্ অঙ্গমেজয়ত্বম। প্রাণো যদ্বাহ্থাং বায়ুম্ আচামতি স শ্বাসঃ; 

যও কৌষ্ঠ্যং বায়ুং নিঃসারয়তি স প্রশ্থাসঃ। এতে বিক্ষেপসহভূবঃ, 
বিক্ষিপ্তচিত্তস্তৈতে ভবস্তি, সমাহিতচিত্তপস্তৈতে ন ভবস্তি। 

অস্তার্থ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ 

দুঃখ। যৎকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণিগণ তন্নিবারণের চেষ্টা করে, 

তাহাকে ছুঃখ বলে। ইচ্ছার বাধা হইলে চিত্তের যে ক্ষোভ জন্মে, 

তাহাকে দৌর্নস্ত বলে।, অঙ্গের কম্পনকে ( চঞ্চলত্বকে ) অঙ্গমেজয়ত্ব 
বলে। গ্ধণ যে বহিঃস্থিত বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া লয়, তাহাকে 

শ্বাস বলে। যাহা দেহাভ্যন্তরস্থ বাযুকে নিঃসারণ করে, তাহাকে প্রশ্বাস 

বলে। ইহারা বিক্ষেপের*্মুহচর ) বিক্ষিপ্ত চিত্তের এই সকল হইয়া 
থাকে) চিত্ত সমাহিত হইলে, এই সকল হয় না। 

ভাষ্য ।__অথ এতে বিক্ষেপাঃ সমাধিপ্রতিপক্ষাঃ তাভ্যামেব 

অত্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোদ্ধব্যাঃ, তত্রাভ্যাসম্য বিষয়মুপসং- 
হরম্লিদমাহ। 

*অন্তার্থ-_-এই সকল বিক্ষেপ সম্ধির প্রতিবন্ধক; পূর্বোক্ত অভ্যাস 
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ও বৈরাগ্য দ্বারা ইহাদ্দিগকে নিরোধ করিতে হয়। তন্মধ্যে অভ্যাসের 

বিষয় উপসংহার করিয়া স্থত্রকার বলিতেছেন £-- 

, ৩২শ সুত্র। তগুপ্রতিষেধার্থমেকতত্তাভ্যাসঃ | 

বিক্ষেপের নিবৃত্তির নিমিত্ত একই মাত্র তত্ব চিত্তে ধারণা করিতে 

অভ্যাস করিবে । 

ভাষ্য ।-_বিক্ষেপ-প্রতিষেধার্থমেকতত্ব(বলম্বনং চিত্তমভ্যসেৎ। 

যস্ তু প্রত্যর্থনিয়তং প্রত্যয়মাত্রং ক্ষণিকঞ্চ চিত্ত, তম্য সর্ববমেৰ 

চিত্তমেকাগ্রং নান্ত্যেব বিক্ষিগুম্; যদি পুনরিদং সর্ববতঃ প্রত্যা- 

হৃত্য একন্মিন্ অর্থে সমাধীয়তে, তদা ভবত্যেকাগ্রমিতি ; অতো 
ন প্রত্যর্থনিয়তম্্। যোহপি সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহেণ চিত্তমেকাগ্রং 

মন্যতে, তস্য যদ্যেকাগ্রত৷ প্রবাহচিত্তস্ ধর্মস্ত দৈকং নাস্তি, প্রবাহ- 

চিত্তং ক্ষণিকত্বাৎ; অথ প্রবাহাংশন্যৈব প্রত্যয়স্য ধর্ম স সর্ববঃ 
সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী বা বিসদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী বা প্রত্যর্থনিয়ত- 
ত্বাদেকাগ্র এবেতি বিক্ষিগুচিত্তানুপপত্তিঃ। তম্মাদেক্নেকার্থ- 

মবস্থিতং চিত্তমিতি। যদ্দি চ চিত্তেনৈকেনানন্বিতাঃ স্বভাবভিন্নাঃ 

প্রত্যয়া জায়েরন্, অথ কথমন্থাপ্রত্যয়দৃষস্যান্যঃ স্মর্তী ভবেও, 

অন্প্রত্যয়োপচিতস্ত চ কন্মাশয়স্থান্যঃ প্রত্যয় উপভোক্তা ভবে ? 

কথঞ্চিও সমাধীয়মানমপ্যেত গোময়-পায়সীয়ং ম্যায়মাক্ষিপতি। 
কিঞ্, স্বাত্ানুভবাপহৃবশ্চিতস্থান্যাত্বে প্রাপ্পোতি; কথং যদহমন্ত্রক্ষং 
তৎ স্পৃশামি, ষচ্চ অস্গ্রাক্ষং তত পশ্ঠামীতি ? অহমিতি প্রত্যয়ঃ 
সর্বব্ প্রত্যয়স্য ভেদে সতি প্রত্যয়িম্যভেদেনোপস্থিতঃ ? এক- 
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প্রত্যয়বিষয়োহয়মভেদাত্স। অহমিতি প্রত্যয়; কথমত্যন্তভিন্নেু 

চিত্তেষু বর্তমানঃ সামান্যমেকং প্রত্যয়িনমাশ্রয়েৎ ? স্বানুভব- 

গ্রান্থশ্চায়মভেদাত্সাহহমিতি প্রত্যয় ন চ প্রত্যক্ষম্য মাহাত্ম্যং 

প্রমাণান্তরেণাভিভূয়তে, প্রমা ণান্তরঞ্চ প্রত্যক্ষবলেনৈব ব্যবহারং 
লভতে । তম্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতঞ্চ চিত্তম্। 

অন্তার্থ;-_বিক্ষেপ নিবারণ করিবার নিমিত্ত চিত্ত একটি তত্বকে 

আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতে অভ্যাম করিবে। যাহাদিগের মতে 

চিত্ত প্রত্যর্থ-নিয়ত, (অর্থাৎ প্রত্যেক জ্ঞাত বিষয় মাত্রে পর্য্যন্ত, স্থির 

চিত্ত বলিয়া কোন পদার্থ নাই ), যাহাদিগের মতে চিত্ত প্রত্যয় মাত্র 

( অর্থাৎ যখন যে প্রত্যয়ের উদয় হয়, সেই প্রত্যয়মাত্রকেই চিত্ত বলে, এই 

যাহাদের মত ), স্তরাং যাহাদিগের মতে চিত্ত অস্থায়ী ক্ষণিক বস্ত, 

তাহাদিগের মতে সমস্ত চিত্তকেই একাগ্র বলিতে হইবে, তাহাদিগের মতে 

বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলিয়৷ কোন বস্ত হইতে পারে না; কারণ যদি চিত্ত এইরূপ 

কোন স্থায়ী বস্তু হয়, যে তাহাকে অপর সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহার 

করিয়া, কেবল এক বিধয়ে স্থির রাখা যায়, তবেই দেই চিত্ত একাগ্র 

হইয়াছে এইরূপ বলা যাইতে পারে। অতএব চিত্তের একাগ্রতাকে 

সাধনযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিলে, চিন্তকে আর প্ররত্যর্থনিয়ত বলা 

যাইতে পারে না। যিনি ধলেন যে, সদৃশপ্রত্যয়-প্রবাহ হেতুই (অর্থাৎ 
সমানাকার জ্ঞানধার! প্রবাহরূপে প্রবন্তিত হইলেই ) চিত্ত একাগ্র বলিয়া 
ব্যবহারতঃ বলা যায়, তীহার প্রতি বক্তব্য এই যে, একাগ্রতাকে যদি 

প্রবাহচিত্তের ধর্ম বল, তাহা হইতে পারে না; কারণ প্রবাহচিত্ত বলিয়া 

কোন এক বস্ত হইতে পারে না) যেহেতু এই মতে সকলই ক্ষণিক) 
ষন্দি বল, প্রবাহের অংশীভৃত এক এঁকটি প্রতায়েরই ধর্ম একাগ্রতা, তবে 
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প্রত্যেক প্রত্যয়ই একাগ্র; কারণ সদৃশপ্রত্যয-প্রবাহই হউক অথবা 
বিসদৃশপ্রত্যয-প্রবাহই হক, প্রত্যেক প্রকার প্রবাহেরই অংশরূপ এক 
একটি পৃথক্ পৃক্ প্রত্যয় আছে, তাহাকেই চিত্ত বলিলে চিত্ত সর্বদাই 

একাগ্র; বিক্ষিপ্চচিত্ত বলিয়া আর কিছু থাকিতে পারে না। অতএব 

(যখন চিত্তের বিক্ষিপূতা ও একাগ্রতা উভয় পক্ষেরই সম্মত, তখন ইহা 

স্বীকার করিতে হইবে যে) চিত্ত ক্ষণিক নহে, স্থায়ী বস্ত. এবং ইহা 

অনেক প্রত্যয়কে বিষয় করে। যদি বল প্রত্যয়ের অনুসরণ করে 

এমন স্থায়ী একাগ্র অথবা বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলিয়া কিছু স্বীকার কর 
না, বিভিন্ন প্রত্যয় ক্রমিক অসম্বদ্ধ হইয়া জাত হয়, তবে ততুত্বরে 

জিজ্ঞান্ত এই যে, এক স্থায়ী চিন্তে অবস্থিত না হইয়া, যদি বিভিন্ন লক্ষণ 

প্রতায় সকল পরপর অন্বদ্ধভাবে জায়মান হয়, তবে এক প্রত্যয়ের দৃষ্ 

বিষয় অন্ত প্রত্যয় কিরূপে স্মরণ করিতে পারে ? এক প্রতায় কর্তৃক সঞ্চিত 

কর্্মীশয় অপর প্রত্যয় কিরূপে উপভোগ করিতে পারে? যদি ইহারও 

কোন প্রকার সমাধান করিতে ইচ্ছা কর, তবে ইহা গোময়-পায়সীয় 
স্তায়কেও পরাস্ত করিবে (গোময়ও গব্য, পায়সও গব্য, অতএব, 

গোময়ই পায়স, এইরূপ তর্ক যেরূপ হান্তাম্পদ, 'তোমার উত্তর তর্দপে- 
ক্ষাও অধিক হাস্তাম্পদ হইবে)। বিশেষতঃ চিত্তকে প্রত্যেক প্রত্যয় স্থলে 
বিভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে, নিজের আত্মান্লুভবেরও অপলাপ হয়। 
কি প্রকারে ? বলিতেছি,_-( স্থায়ী চিত্ত বলিয়া'কোন বস্ত না থাকিলে) 

যাহ! আমি পূর্বে দেখিয়াছি, তাহাই এইক্ষণে স্পর্শ করিতেছি, যাহা পূর্বে 
স্পর্শ করিয়াছি, তাহাই এইক্ষণে দেখিতেছি, এইবূপ প্রত্যভিজ্ঞার কিরূপ 
সম্ভব হইতে পারে? এবং অপর সকল প্রত্যয়ের বিভিন্নতার মধ্যে 
অহং ইত্যাকার প্রত্যয়ই বা কি প্রকারে প্রত্যয়ী পুরুষকে আশ্রয় করিয়া 

এক অপরিবর্তনীয় ভাবে থাকিতে পাবে? যদি অহং এই অভেদাত্মক 
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জ্ঞান এক একটি পৃথক্ প্রত্যয়ের বিষয় হয়, তবে বিভিন্ন চিত্তে (প্রত্যয়ে ) 

বর্তমান হইয়াও কি প্রকারে তাহা এক সামান্তাকারে প্রত্যয়ী পুরুষকে 

অশ্শ্রয় করিতে পারে ? বাস্তবিক অহংরূপ যে অভেদাত্বক জ্ঞান, ইহা 

নিজের আত্মান্ুভব গ্রাহ্, সাক্ষাৎ অনুভূতির মাহাত্ম্য প্রমাণাস্তর দ্বারা 

অভিভূত হয় না) এই সাক্ষাৎ অনুভব বলেই অপর প্রমাণসকল প্রমাণ 

বলিয়া ব্যবহৃত হয়। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, অনেক 

পদীর্থকে বিষয় করে এমন একটি স্থির চিত্ত আছে। 

ভাষ্য ।__যস্তেদং শান্ত্রেণ পরিকন্্ন নিপ্দিশ্রাতে তৎকথম্? 

অস্ার্থ_-এই চিত্তের যে পরিশুদ্ধি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহ 

কিরূপ? 

৩৩ সত্র। মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং স্বখছুঃখপুণ্যাপুণ্য- 
বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ 

সুখী, দুঃখী, পুণ্য।ত্ব! ও পাঁপীর প্রতি যথাক্রমে মৈত্রী, দয়া, হর্ষ, 'ও 

গদীসীন্য অভ্যাস করিলে ট্রি প্রসন্নতা লাভ করে (স্বস্থ হয় ) 

ভাষ্য 1__তত্র সর্ববপ্রাণিযু সুখসন্তোগাপন্নেষু মৈত্রীং ভাবয়ে্, 

দুঃখিতেষু করুণাং, পুণ্যাত্মকেষু মুদিতাং, অপুণ্যাত্বকেষু উপেক্ষাম্। 

এবমস্ত ভাবয়তঃ শুরো ধর্দ উপজায়তে, ততশ্চ চিত্ত প্রসীদতি, 

প্রসন্নমেকাগ্রং স্থিতিপদং লভতে। 

অন্তার্থ: জগতের সমস্ত সুখী লোকের প্রতি মৈত্রী ভাব রাখিবে। 

দুঃখী লোকদিগের প্রতি করুণা রাখিবে। পুণ্যাত্বা লোকদিগের প্রতি 
হর্ভীব পোষণ করিবে, (তাহাদের সমাগমে প্ররফুল্লচিত্ত হইবে )। 

অধার্দিক লোকের প্রতি উদাসীন ভাব রাখিবে, ( তাহাদিগকে বিদ্বেষ 
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করিবে না)। এইরূপ ভাবনাসম্পন্ন ব্যক্তির অন্তরে শুর্রধন্ম উপজাত 

হয়, ( অর্থাৎ রাজস ও তামস ভাব দূরীভূত হয় এবং নির্মল সাত্বিক বৃত্তির 

উদয় হয়), তথন চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করিয়! নির্বিকার হয় ; এইরূপ প্রসন্ন- 

চিন্ত একাগ্র ব্যক্তির চিত্ত সম্যক্ স্থিরতা লাভ করে। 

৩৪শ সুত্র। প্রচ্ছদ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্যয | 

প্রাণ বাধুর নিঃসারণ ও স্থিরূপে ধারণের অভ্যাস দ্বারাও চিত্তের 

স্থিরতা জন্মে। 

ভাষ্য ।__কৌষ্টস্ত বায়োর্নাসিকাপুটাভ্যাং প্রযত্ববিশেষাত 
বমনং প্রচ্ছর্দনম্, বিধারণং গ্রাণায়ামঃ, তাভ্যাং বা মনসঃ স্থিতিং 

সম্পাদয়েৎ। 

অস্তার্থ-_-উদরস্থিত বায়ুকে নাসারন্ধ দয় দ্বারা বিহিত প্রযত্ব সহকারে 
বমন করাকে প্ররচ্ছর্দন বলে; প্রাণ বাধুর গতিরোধকে বিধার্ণ বলে। 

এই উভয় প্রক্রিয়। দ্বারাও চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন করিবে । 

৩৫শ সুত্র। বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুণ্পন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধণী। 

উত্তম অলৌকিক শব্দাদি বিষয়ে চিত্তের বৃত্তি উপজাত হইলে, তাহা ও 

চিত্তের হ্ধ্য উৎপাদন করে। 

ভাষ্য ।-_নাসিকাগ্রে ধারয়তোইস্ যা দিব্যগন্ধসংবিৎ স। গন্ধ- 

প্রবৃত্তিঃ, জিহবাগ্রে দিব্যরসসংবিৎ, তালুনি রূপসংবিৎ, জিহ্বা- 
মধ্যে স্পর্শসংবিৎ, জিহ্বামূলে শব্দসংবিত, ইত্যেতা প্রবৃত্তয়ঃ 
উৎপন্নশ্চিত্তং স্থিতে৷ নিবরস্তি, সংশয়ং বিধমন্তি, সমাধিপ্রজ্ছায়াঞ্চ 

দ্বারীভবন্তীতি। এতেন চন্ত্রাধিত্যগ্রহমণিপ্রদীপরত্বাদিষু প্রবৃত্তি- 
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রুগ্পন্না, বিষবত্যেব বেদ্িতব্যা। যদ্ভপি হি তত্তচ্ছান্ত্রান্মানা- 

চার্য্যোপদেশৈরবগতমর্থতত্বং সম্ভুতমেব ভবতি, এতেষাং যথাভূতার্থ- 
প্রতিপাদনসামর্থ্যাৎ, তথাপি যাবদেকদেশোহপি কশ্চিন্ন ্বকরণ- 

ংবেষ্ভোভবতি, তাবৎ সর্ববং পরোক্ষমিব অপবর্গাদিযু সৃক্ষো- 
ঘর্থেষু ন দৃঢাং বুদ্ধিমুৎপাদয়তি। তস্মাচ্ছাস্ত্রানুমানাচাধ্যোপদেশো- 
পাদ্বলনার্থমেবাবশ্যং কশ্চিদ্ধিশেষঃ প্রত্যক্ষীকর্তব্য; ৷ তত্র তদ্ুপ- 

দিষ্টার্থৈকদেশপ্রত্যক্ষত্বে সতি, সর্ববং স্থুসৃক্ষাবিষয়মপি আ অপ- 
বর্গাৎ স্থশ্রদ্ধীয়তে ; এতদর্থমেব ইদং চিত্তপরিকর্ম্ম নিদ্দিশ্যতে । 

অনিয়তান্থ বৃত্তিযু তদ্দিষয়ায়াং বশীকারসংজ্ঞায়ামুপজাতায়াং 

সমূর্থং স্যাৎ তম্ততস্তার্থস্ত প্রত্যক্ষীকরণায়েতি। তথাচ সতি 

শরদ্ধাবীর্য্যম্মৃতিসমাধয়োহস্তাপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যন্তীতি। 
অন্তার্থ:-_বিনি নাসাগ্রে চিত্তের ধারণ! করেন, তাহার যে দিবা- 

গন্ধের উপলব্ধি হয়, তাহাকে গন্ধ-প্রবৃত্তি বলে; জিহ্বাগ্রে ধারণাদ্বারা 

দিব্য রসের উপলব্ধি হু) তালুতে ধারণাদ্বার৷ দিব্য রূপজ্ঞান হয়; 

জিহ্বামধ্যে ্ারণাারা দিব্য ্পর্শজ্ঞান হয়) ;) জিহ্বামূলে ধারণাদ্বারা দিব্য 

শব্দজ্ঞান হয়। এই সকল বিষয়ে প্রবৃত্তির উদয় হইয়া, চিত্তের স্থির 

সম্পাদন করে, সংশয় বিদুরিত্ত করে, এবং সমাধি প্রজ্ঞার দ্বার উদ্ঘাটনের 
উপায়স্বরূপ হয়। এইরূপে চন্দ্র, আদিত্য, গ্রহ, মণি, প্রদীপ, রক প্রভৃতি 

বস্ততে চিত্তের ধারণাদ্বারাও নানাবিধ প্রবৃত্তি উপজাত হয়। এই 

সকলকে বিষয়বতী প্রবৃত্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদিচ শাস্ত্র, অনুমান 
ও আচার্য্যোপদেশ হইতে অবগত বিষয়সমস্ত নিশ্চয়ই সত্য, কারণ 

বিষয়সকলের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিতে এই সকলেরই সামর্থ্য আছে? 

তথাঁপি যে পর্যাত্ত এই সকলের ফোন এক অংশও স্বীয় ইন্জিয়ের 
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প্র্যক্ষীভূত না হয়, সেই পর্য্যন্ত ইহারা অদৃষ্ঠ পদার্থের স্তায় অপবর্গাদি 
সক্মাবিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মায় না। অতএব শশস্ত্, অনুমান ও আচার্য্যোপ- 

দেশে দুঢ়মতি হইবার নিমিত্ত তীহার কোন বিশেষ অংশ প্রতাক্ষ করা 

আবগ্তক। সেই উপদেশের একাংশও প্রত্যক্ষীভৃত হইলে, অপবর্গ 
আদি সমস্ত সথদ্ম বিষয়ে সমাক্ শ্রদ্ধা জন্মে। এই নিমিতই চিত্তের 
সংশয়চ্ছেদরূপ শুদ্ধির এই সকল উপায় নির্দেশিত হইয়াছে। চিত্তের 

বৃত্তি যতক্ষণ নিয়মিত ন! হইয়াছে, ততক্ষণ যে যে বিষয়ের প্রতি চিত্ত 

ধাবিত হয়, চিত্তকে সংযত করিয়া তন্মধ্যে কোন একটি বিষয়ের প্রতি 

চালনা করিলে, চিত্ত বশীভূত হয় এবং প্রাথিত বিষয়ও প্রত্যক্ষ করিতে 
সমর্থ হয়। এইরূপে একটি বিষয়ে চিত্তকে বশীভূত করিবার সামর্থ 
জন্মিলে, সাধকের শ্রদ্ধা, বীর্ধ্য, স্থৃতি ও সমাধি অবাধে প্রবপ্তিত হয়| 

৩৬শ হুত্র। বিশোকা ব জ্যোতিক্মতী। 

শোকনিবারিণী জ্যোতিত্বী প্রবৃত্তি হইলেও তদ্দারা চিত্তের স্থে্যয 

সম্পাদন হয়। ৃ্ 

ভাব্য।-_প্রবৃত্তিরুতপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনীত্যমুবর্তৃতে। 

হৃদয়পুগ্ডরীকে ধারয়তো যা! বুদ্ধিসংবিৎ ; বুদ্ধিসত্বং হি ভাস্কর 
মাকাশকল্পং তত্র স্থিতিবৈশারগ্থাৎ "্রবৃত্তিঃ সূর্ধ্দগ্রহমণি- 
প্রভারূপাকারেণ বিকল্পতে । তথাহস্মিতায়াং সমাপন্নং চিত্বং 

নিস্তর্গমহোদধিকল্লং শাস্তমনন্তমস্মিতামাত্রং ভবতি; যত্রেদমুক্তম্ 

“তমণুমাত্রমাত্বানমনুবিষ্ভাইস্মীতেবং তাব€ সম্প্রজানীতে” ইতি। 
এষ! ছয়ী বিশেকাবিষয়বতী অন্মিতামাত্রাচ প্রবৃত্তির্জোতিত্মতীত্যু- 
চ্যতে, য় যোগিনশ্চত্ স্মথিতিপদং লভতে ইতি। 



পাতঞ্জল দর্শন__সমাধিপাঁদ। ৭৭ 

অন্তাথঃ__পূর্বস্থত্রের “প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী” অংশের 
এই সুত্রে অস্থবৃত্তি হইয়াছে; এ অংশ এই সুত্রে যোগ করিয়া সথত্রের 
অর্থ অবধারণ করিবে। হৃৎপদ্মে চিত্রকে সমাধান করিলে বুদ্ধিসংবিৎ 
(বুদ্ধিবিষয়ক জ্ঞান) উদয় হয়; এই বুদ্ধি সতবগ্ুণস্বরূপ, ইহা প্রকাশস্বভাব, 
আকাশবৎ ব্যাপক; তাহাতে চিত্তের স্থিতি সাধিত হইলে, সূর্য্য, চন্দ্র, 
গ্রহ, মণি প্রভৃতির প্রভারূপে আকারিত বৃত্তি প্রকাশিত হয়। এইরূপ 
অশ্মিতামাত্রকে ধারণা করিয়া চিত্ত অবস্থিত হইলে, তরক্বিহীন মহোদধির 
তায় চিত্ত প্রশান্ত ও অনন্ত (সর্বব্যাপক) হইয় অশ্মিতামাত্রে পরিণত 
হয়; তৎমন্বন্ধে শাস্ত্রে এই উক্তি আছে বে “সেই অগুমাত্র ( অতি সুদ্ম ) 
আত্মতন্বকে ধ্যান করিলে, অহং মাত্র জ্ঞানে প্রতিষ্ঠীলাভ করে” । এই 
দুইটি শোকনিবারিণী প্রবৃত্তিকে, অর্থাৎ হৃৎপদ্মমাত্রকে বিষয় করিয়া! যে 
প্রবৃত্তি হয় এবং অন্মিতামাত্রকে অবলম্বন করিয়া যে চিন্তবৃত্তি হয়, তাভাকে 
জ্যোতিস্মতী প্রবৃত্তি বলে) ইহাদ্বারা যোগী্দিগের চিত্ত স্থিতিপদ লাভ 
করে। 

৩৭শ নুত্র। বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্। 

ভাষ্য ।__বাঁতরাগচিত্তালম্বনোপরক্তং বা যোগিনশ্চি্তং স্থিতি- 

পদং লভতে । ৮. 
অন্তার্থ_ধাহাদিগের চিত্ত বীতরাগ (সংসারাসক্তিশূগ্গ যুক্ত পুরুষ ) 

তাহাদিগের স্বরূপে চিত্ত সমাধান করিলেও চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে। 

৩৮শ হুত্র। স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা। 

ভাষ্য ।--স্বপ্রজ্ঞানালম্বনং নিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা তদাকারং 
যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভতে*ইতি | 
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অন্তার্থঃ স্বপ্নজ্ঞান অথবা নিদ্রাজ্ঞান অবলম্বন করিয়া তদাকারে 

আকারিত যোগিচিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে । (স্বপ্রকালে কেবল মানসিক 

বৃত্তি হয় বহিরিক্িয়ের কার্ধ্য হয় না) অতএব স্বপ্নজ্ঞানশবে ইন্জিয়ের 

'অবিষয়ীভূত দেবরূপ চিন্তন অথবা মনের স্বরূপ চিন্তন বুঝায় ; সুযুপ্তিকালে 

কোন প্রকার চিন্ত। থাকে না; অতএব নিদ্রাজ্ঞানশব্বে সর্বপ্রকার বিষয় 

চিন্তা বিরহিত হইয়া অবস্থিতি বুঝায় )। 

৩৯শ হৃত্র। যথাভিমতধ্যানাদ্ বা। 

ভাষ্য ।-_যদেবাভিমতং তদেব ধ্যায়ে ; তত্র লন্ধস্থিতিকমন্য- 

ত্রাপি স্থিতিপদং লভতে ইতি । 

অন্তার্থ-_অথবা যাহাতে অভিরুচি হয়, তাহাই ধ্যান করিবে; তাহাতে 

চিত্তের স্থিরতা জন্মিলে, অন্তবিষয়েও চিত্রস্থিরতা লাভ করিতে পারিবে । 

৪০শ ুত্র। পরমাণুপরমমহত্বাস্তোইস্য বশীকারঃ। 

এইরূপে চিত্তের একাগ্রত! সিদ্ধ হইলে, অতি হুক্ম পরমাণু হইতে 

পরম মহৎ পর্য্যন্ত যে কোন পদার্থে যৌগিগণ খ্রেচ্ছাক্রমে সমাধি “করিতে 

সমর্থ হয়েন। | 

ভাষ্য ।__সুক্ষো নিবিশমানস্য পরমাণুস্তং স্থিতিপদং লভতে 

ইতি। স্থুলে নিবিশমানম্য পরমমহস্বান্তং স্থিতিপদং চিত্তস্য। 

এবং তাম্ উভয়ীং কোটিমনুধাবতে৷ যোহস্য! প্রতিঘাতঃ স পরে 

বশীকারঃ; তদ্বশীকারাৎ পরিপূর্ণ যোগিনশ্চিত্তং ন. 

পুনরভ্যাসকৃতং পরিকন্মীপেক্ষতে ইতি । 

অন্তার্থঃ_ুম্মবিষয়ে চিত্তকে 'নিবিষ্ট করিলে, পরমাণু পর্য্যন্ত অবপম্বন 
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করিয়া, চিত্ত স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে পারে ) স্থুলবিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট 
করিলে পরম মহৎ (বুদ্ধিতত্ব প্রভৃতি ) পর্যস্ত ধারণাক্ষম হয়। এইরূপে 
স্থল এবং হুঙ্ম উভয়প্রকার বিষয়ের ধ্যানের ফল চিত্তের সমাক্ বশীকারভাব, 
অর্থাৎ চিত্ত তখন সম্পূর্ণরূপে ন্ববশ হয়, যয্ৃচ্ছাক্রমে যে কোন বিষয়ে 
স্থিতিপদ লাভ করিতে পারে, ইহাকেই পরবশীকার বলে) এই বণীকার 
অবস্থা লাভ করিলে, যোগীদিগের চিত্ত পরিপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হর, এবং 
তখন আর অন্য কোন অভ্যাস দ্বারা ইহার শুদ্ধির আবশ্তক হয় না। 

ভাষ্য ।-_-অথ লব্স্থিতিকম্য চেতসঃ কিংস্বরূপা কিংবিষয়া 
বা সমাপত্তিরিতি ? তদুচ্যতে-_ 

অন্তার্থঃ-_চিত্তের গ্ধ্য লাভ হইলে, তাহা কি প্রকার স্বরূপ লাভ 
করে, এবং কিরূপ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়, তাহা এক্ষণে বল! হইতেছে -- 

৪১শ সুত্র। ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মগেগ্র হীত্গ্রহণগ্রাহোষু 
তৎস্থতদ্জনতা-সমাপত্তিঃ। 

এইরূপে চিত্তের বৃন্তিসকল ক্ষীণ হইলে, নির্মল ক্ষটিকের স্ঠায় গ্রহীতৃ 
( পুরুষ) গ্রহণ (ইত্জরিয়) এবং গ্রাহ্ (ইন্দ্রির়ের বিষয়, বাহাবস্ত )যে কোন 
বিষয়ে চিত্ত সমাধান করা যায়, তদাকারেই চিত্ত পরিণত হয়; এইরূপ 
হওয়াকেই সমাপত্তি বলে, নির্্ল স্কটিকের সমীপে যে কোন বত 
উপস্থিত হর, তাহারই বর্ণ যেমন ক্ষরিক প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যে কোন বিষয়ে 
নির্মলচিত্ত সমাধান করা যায়, চিত্ত তাহারই আকার প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই 
সমাপত্তি বলে। 

ভাষ্য ।-ক্ষীণবৃত্তেরিতি প্রত্যস্তমিতপ্রত্যয়স্যেত্যর্থ;। অভি- 
তস্তেব মণেরিতি দৃষ্টান্তোপাদ্দানম্। যথা স্ফটিক উপাশ্রয়- 
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ভেদাৎ তত্তদ্রপোপরক্ত উপাশ্রয়রূপাকারেণ নির্ভীসতে, তথা 

গ্রাহথ।লম্বনোপরক্তং চিত্তং গ্রাহ্থসমাপন্নং গ্রান্স্বরূপাকারেণ 

নির্ভাসতে ; ভূতসৃক্ষেনোপরক্তং ভূতসুক্মমসমাপন্নং ভূতসূক্ষ্বরূপা- 
ভাসং ভবতি; তথ! স্থলালম্বনোপরজ্তং স্থুলরূপসমাপন্নং 

স্থলরূপাভানং ভবতি ; তথা বিশ্বভেদোপরক্তং বিশ্বভেদসমাপন্নং 

বিশ্বরূপাভাসং ভবতি। তথা গ্রহণেষপি ইন্দ্রিয়েষপি দ্রষ্টব্য, 
গ্রহণালম্বনোপরক্তং গ্রহণসমাপন্নং গ্রহণস্বরূপাকারেণ নির্ভীসতে । 

তথা গ্রহীতৃপুরুযালম্বনোপরক্তং গ্রহীতৃপুরুষসমাপন্নং গ্রহীতৃ- 

পুরুষন্বরূপাকারেণ নির্ভীসতে। তথা মুক্তপুরুষালম্বনোপরক্তং 

মুক্তপুরুষসমাপন্নং মুক্তপুরুষস্বরূপাকারেণ নির্ভীসতে | তদেবং 

অতিজাতমণিকল্পস্য চেতসো গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহোষু পুরুেক্দ্িয়ভৃতেষু 
যা তৎস্থতদপ্তনতা তেষু স্থিতস্য তদাঁকারাপত্তি, স৷ 

সমাপত্তিরিত্যুচ্যতে | 
অন্তার্থঃ_“ক্ষীণবৃত্তেঃ” শবের অর্থ প্রত্যয়গ্রবাহ ( বিষয়জ্ঞানগ্রবাহ) 

অস্তমিত হইয়াছে এমন ব্যক্তির। “অভিজাতস্যেব মণেঃ” এইটি দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন। যেমন স্ষটিক সমীপোপস্থিত উপাধিভেদে তত্তজ্রপে উপরপ্রিত 
হইয়া, তত্তদাকারে প্রকাশিত হয়, তদ্রুপ গ্রাইাবিষয় ( বাহ্বস্ত ) অবলম্বন 

করিতে ইচ্ছৃকচিত্ত এ গ্রাহ্বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়া! তদাকারেই ভাসমান হয়; 
হক্ম-ভূততন্মাত্রস্বরূপ জ্ঞানেচ্ছু চিত্ত ভূততন্মাত্রকে প্রাপ্ত হইয়া, ভূত- 
তন্মাত্রীকারেই ভাসমান হয়) এইরূপ স্থুলবিষয়জ্ঞানেচ্ছু চিত্ত স্থুলবিষয়- . 

রূপকে প্রাপ্ত হইয়া, তদাকারেই ভাসমান হয়; এইরূপ বিশ্বভেদজ্ঞানেচ্ছু 

( বিচিত্ররূপ বিশ্বের জ্ঞানেচ্ছু) চিত্ত তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, তদাকারেই 
ভাসমান হয়। পগ্রহণ” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়েও এইবপ বুঝিতে হইবে; 
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ইন্জিয়স্বরপ জ্ঞানেচ্ছু চিত্ত ইন্জিয়কে প্রাপ্ত হইয়া, ইন্দ্িয়াকারেই ভাসমান 
হয়। এইরূপ “গ্রহীত্” অর্থাৎ পুরুষস্বরূপ জ্ঞানেচ্ছু চিত্ত পুক্রষত্বরূপ 

প্রাপ্ত হইয়া, পুরুযাঁকারেই ভাসমান হয়। এইরূপ যুক্তপুরুষস্বরূপ 
জ্ঞানেচ্ছ, চিত্ত মুক্তপুরুষন্থরূপ প্রাপ্ত হইয়া, মুক্তপুরুষাকারে ভাসমান হয়,। 

এইরূপ শুদ্বন্কটিকসদূশ চিত্তের পগ্রহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহ” বিষয় ( অর্থাৎ 

পুরুষ ইন্দিন্ন ও ভূতগ্রান) সংযোগে তত্রন্রপে স্থিত হইয়া, যে তদাকার প্রাপ্তি, 

তাহাকে সমাপত্তি বলে। 

১ম পা, ৪২শ সুত্র। তত্র শব্দার্থভ্তানবিকল্লেঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা 

সমাপন্তিঃ 

তন্মধ্যে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান, ইহাদিগের যথার্থ স্বরূপ উপলদ্ধি ন! হইয়া 

মিশিতভাবে ইহাদের জ্ঞান প্রকাশিত হইলে, ইহাদিগের যে সমাপত্তি 

( চিত্তের তদ্রপতা৷ গ্রাপ্তি ) তাহাকে সবিতর্কা সমাপত্তি বলে। 

ভাষ্য ।-_তদ্যথা গৌরিতি শব্দো, গৌরিত্যর্থো, গৌরিতি 

জ্ঞানম্, ইতাবিভাগেন বিভক্তানামপি গ্রহণং দৃষ্টমূ। বিভজ্য- 
মানাশ্চান্তে শব্দধম্্া, অন্যে অর্থধন্্া, অন্তে বিজ্ঞানধন্মা, ইত্যে- 

তেষাং বিভক্তঃ পন্থাঃ। তত্র সমাপন্নস্য যোগিনো৷ যে৷ গবাস্ভর্থ, 

সমাধিপ্রজ্ঞায়াং সমারট, স চে শবার্থজ্ঞানবিকল্পানুবিদ্ধ 

উপাবর্ভততে, সা সঙ্কীর্ণা সমাপত্তিঃ সবিতর্কেত্যুচ্যতে। 

অন্তার্থ-যথ! গৌঃ এই শব্দ, ইহার অর্থ ( অর্থাৎ বহিঃস্কিত গো) 

এবং তাহার জ্ঞান, ইহার! পরস্পর বিভিন্ন হইলেও, চিত্ত ইহাদিগকে 

এক অভিন্নরূপে গ্রহণ করিতে দেখা যায়) কিন্তু বিচারপুর্বক বিভাগ 

কৰিয়৷ দেখিলে দেখা যায় যে, একটি*শব্ধাত্মবক, একটি অর্থাত্মবক (দ্রব্যা- 
ও 
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ত্বক) এবং অপরটি বিজ্ঞানাত্বক; এইরূপ ইহারা পৃথক পৃথক, 

সমাহিতচিত্ত যোগীদিগের চিত্তের যে গবাদি বিষয়, তাহা সমাধি প্রজ্ঞায় 

আরূঢ় হইলে, যদি শব্ঝ, তদর্থ, ও তদ্বিষয়ক বিজ্ঞান বিমিিত ভাবে (অর্থাৎ 

পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রস্ফুটিত না হইয়া) চিত্তে বর্তমান হয়, তবে দেই সঙ্কীর্ঘ 

(মিশ্রিত) সমাপত্তিকে “সবিতর্কী সমাপত্তি” বলে।' 

ভাষ্য ।_যদা পুনঃ শব্দসঙ্কেতস্মৃতিপরিশুদ্ধো শ্ুতানুমান- 
জ্ঞানবিকল্পশূন্যায়াং সমাধিপ্রজ্ঞায়াং স্বরূপমাত্রেণাবস্থিতঃ অর্থ 
তৎস্বরূপাকারমাত্রতয়ৈব অবচ্ছিগ্ঠতে, সা চ নিরিবতর্কা 
সমাপত্তিঃ। তৎপরং প্রত্যক্ষং; তচ্চ শ্রুতানুমানয়োকীজং, 
ততঃ শ্রতানুমানে প্রভবতঃ। ন চ শ্রুতানুমানজ্ঞানসহভূতং 

তদ্দর্শনং, তম্মাদস্কীর্ণং প্রমাণান্তরেণ যোগিনো নিবিবতর্ক- 

সমাধিজং দর্শনমিতি। নিবিবত্কায়াঃ সমাপত্তেরস্তাঃ সূত্রেণ 

লক্ষণং ঘ্োোত্যতে। 

অন্তূর্থ* পুনরায় শব সঙ্কেতের স্ৃতি পরিশুদ্ধ হ্ইয়৷ (অর্থাৎ শক 
যে সঙ্কেতমাত্র, এবং শব, ও তাহার অর্থ, ও তদ্বিষধক জ্ঞান যে পথস্পর 
পৃথক্, ইহা মনে উদ্দিত হইয়া) যখন শবজন্য ও অনুমানজন্ত জ্ঞান 
পূর্বোক্ত বিকল্গশৃন্টাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া-_(অর্থাৎ শব্দ অর্থ ও জ্ঞান অবিমিশ্রিত 
_-পৃথক্ পৃথক ভাবে সমাধিপ্রজ্ঞায় স্বীয় অবিমিশ্রিত-্বরূপে এ অর্থ 
অবস্থিত হয়, তখন চিত্তের যে তদাকারেমাত্র অবস্থিতি, তাহাকে “নিবিব- 
তর্কা সমাপত্তি” বলে। ইহাকেই পরপ্রত্যক্ষ (শ্রেঠ দর্শন) বলে। 
এইটিই করত ও অনুমান জ্ঞানের মূল (কারণ)) ইহা হইতেই শর্ত 
( শব্দ-নিমিত্তক ) ও অনুমান জ্ঞান প্রবর্তিত হয়। কিন্তু সাধারণ শ্রবণ ও 
অনুমান জ্ঞানের সকালেই পূর্বোক্ত" অবিমিশ্রিত বন্তত্বর্ূপের দর্শন উদ্ভৃত 
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হয় না; (শ্রুতান্ুমিত বিষয়ে সমাধি অবলম্বন করিলে, তাহাদের যথার্থ 

স্বরূপ দর্শন হয়); অতএব যোগীদিগের নিধ্বিতর্ক সমাধিপ্রস্থত এই 
অবিমিশ্রিত বনস্তৃম্বরূপদর্শন প্রমাণান্তর দ্বারা বাধিত হয় না। এই নিব্বিতর্কা 

সমাপত্তির লক্ষণ নিয়োক্ত সুত্র দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। 

৪৩শ হৃত্র। স্মুৃতিপরিশুদ্ধো স্বরূপশুন্যোবার্থমাত্রনির্ভীসা নির্বিবতর্কা। 

স্থৃতি পরিশুদ্ধ হইলে, চিত্ত স্বীয় পৃথক্ স্বরূপবত্বা-রহিতবৎ হইয়া, ধ্যেয় 

বিষয়াকারে ভাসমান হয়, ইহাকে নিধ্বিতর্কা সমাপত্তি বলে। 

ভাষ্য। -_যা শব্দসঙ্কেতশ্রুতানুমানজ্ঞানবিকল্পস্ৃতিপরিশুদ্ধো 
গ্রাহাম্বরূপোপরক্তা প্রজ্ঞা স্বমিব প্রজ্ঞারূপং গ্রহণাত্মকং ত্যক্তা, 

পদার্থমাত্রস্বরূপা গ্রাহস্বরূপাপন্নেব ভবতি, সা নিধিবতর্কা 
সমাপত্তিঃ। তথা চ ব্যাখ্যাতা। তন্তা! একবুদ্ধ[পক্রমো, হি 
অর্থাত্সা, অপুপ্রচয়বিশেষাত্বা গবাদির্ঘটাদির্বা লোকঃ। স চ 
স্থানবিশেষো, ভূতসূক্মমাণাং সাধারণো ধন আত্মভূতঃ ; ফলেন 

'ব্যক্লেনানুমিতঃ, স্বব্যপ্তকাঞ্তনঃ প্রাছুর্তবতি, ধর্ম্মান্তরোদয়ে চ 
তিরোভধতি। স এষ ধন্মোহবয়বীত্যুচ্যতে ; যোইসাবেকশ্চ 

মহাংশ্চানীয়াংশ্চ স্পর্শবাংশ্চ ক্রিয়াধন্মকশ্চানিত্যশ্চ, তেনা বয়বিন। 

ব্যবহারাঃ ক্রিয়ন্তে। খন্ত পুনরবস্তকঃ স প্রচয়বিশেষঃ সুন্নং 
চ কারণমনুপলভ্যমবিকল্পস্ত তস্যাবয়ব্যভাবাৎ অতক্রপপ্রতিষ্ঠং 

মিথ্যাজ্ঞানমিতি গ্রায়েণ সর্ববমেব প্রাপ্ত মিথ্যাজ্ঞানমিতি ; তদা! চ 

সম্যগ্জ্ঞানমপি কিং স্যাৎ বিষয়াভাবাৎ, যদ্যদ্ুপলভ্যতে, তত্তদবয়- 

বিত্বেনাপ্রাতং ; তথ্মাদস্ত্যবয়বী, যে৷ মহত্বাদিব্য বহাঁবাপন্নঃ সমাপত্তে- 
িধিবতর্কায়া বিষয়ো৷ ভবতি। * 
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অন্তার্থঃ-_অর্থবোধকশব্দ এবং শ্রুত ও অনুমিত বিষয়ের যে বিকল্প 

জ্ঞান ( অর্থাৎ অভিন্ন জ্ঞান ) তৎদন্বন্ধীয় মানসিক ধারণ! পরিশুদ্ধ হইলে, 

( ইহাদিগের স্বরূপ পৃথক্ পৃথক্ রূপে বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইলে), গ্রাহ্ 
(জ্ঞাতব্য ) বিষয়ের স্বরূপজ্ঞানেচ্ছু প্রজ্ঞা যেন স্বীয় গ্রহণাস্মক প্রজ্ঞারূপ 

পরিত্যাগ করিয়া, এ গ্রাহ্য পদার্থস্বরূপমাত্র অবলম্বন করিয়া, তৎ স্বরূপেই 

অবস্থিত হয়) এইরূপ যে সমাপত্তি, তাহাকে নিধ্বিতর্কা সমাপত্তি বলে। 

এই সমাপ্তি (বুদ্ধির গ্রান্থরূপতা-প্রাপ্তি ) নিব্বিতর্ক বলিয়৷ আখ্যাত হয়। 

তাহাতে বুদ্ধির একরূপতা (গ্রাহ্হ বিষয়ের সহিত অভেদরূপতা) 

হয়) কারণ বুদ্ধিতে প্রতিভাত অর্থের সহিত তাহার একাত্মতা হয়, অণু 

সমূহের সমষ্টিবিশেষরূপ যে বস্তু (অর্থাৎ অথুমুদয় বিশেষরূপে সমষ্টীকৃত 

হইয়া, বে বিশেষ বস্ত প্রকাশিত হয় ) তদাত্মকরূপেই, যেমন গবাদি ঘটাদি-. 
রূপেই, বুদ্ধি পরিণত হর। সেই পরমাণু সকল ভূতঙ্গ্মগণের (তন্মাত্রের) 
স্থানবিশেষ ; ইহার! তন্মাত্র সকলের আত্মভূত (স্বরূপগত ) সাধারণ ধর্ম, 

তাহ! যে আছে তাহ! প্রকাশিত বস্তর অবয়বের দ্বারা অন্ুমিত হয়) এ 

ধর্ম, তাহার উদ্বোধক কারণ উপস্থিত হইলে প্রকাশ পায়, ধর্মান্তরের ' 

উদয় হইলে তিরোভূত হয়। ভূতশ্থদ্মের এই আত্মভূতি ধর্মাকেই, অবধনবী 
বলা যার) এই অবয়বীকেই এক, মহত, ক্ষুদ্র, স্পর্শবান্, ক্রিয়াবান্, 
ও অনিত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়; অতএব ইহাই “অবয়বী” বলিয়া শব্ধ 

ব্যবহারও আছে। যাহ্াদিগের মতে সেই সমষ্টরূপে জ্ঞাত পদার্থ অবস্তৃক, 

এবং ইহার সুঙ্ম কারণরূপ পদার্থ কিছু নাই, সুতরাং যাহার! পূর্বোক্ত 

শব্দ, জ্ঞান, ও বস্তর বিকল্প স্বীকার করে না, এবং বস্ত পৃথক্রূপে নাই 

বলিয়া বলে, তাহাদের মতে অবয়বী বলিয়া কোন বস্তু না থাকাতে, এ 

পদার্থ অকিঞ্চিংকর এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানমান্র। এই মতে 

সমস্ত বস্তবিষয়ক জ্ঞানই মিথাজ্ঞানমীত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। এইমতে' 
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যখন বাহা বিষয় বলিয়া কিছু নাই, তখন সমাক্ জ্ঞান বলিয়াও কিছু 
থাকিতে পারে না। পরন্ত যে কোন বস্তর উপলব্ধি হয়, তৎসমস্ত 

অবয়বীরূপেই (অবয়ববিশিষ্ট বস্তরূপেই ) পরিজ্ঞাত হয়, (নিজের বিজ্ঞান 

মাত্র রূপে কখন জ্ঞাত হয় না) এই আতম্মান্তভবের কেহ অন্তথা করিতে 

পারে ন!)। অত এব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, অবয়বীবস্ত যথার্থই 

আছে, যাহা মহত, ক্ষুদ্র ইত্যাদিরূপে বাবহারতঃ উক্ত হইয়া থাকে। এ 

অবয্ববীবস্তই নিধ্বিতর্কা সমাপত্তির বিষয় হয়। 

মন্তবা। পরমাণু সকল তন্মাত্রসকলের আত্মভূত বিশেষ ধর্ম; তন্মাত্র- 

কপ পরমাণুসকলের উপাদান কারণ। দৃষ্টাবয়ববিশিষ্ট বস্তপকল যে সুল্ 

পরমাণুসম্মিলনে প্রকাশিত, তাহ! সহজেই তাহাদের অবয়ব দৃষ্টে অনুমিত 

' হয় (যেমন কপালাদি অবয়ব দৃষ্টে ঘটের হুমম পরমাণুসংযোগে উৎপত্তি 
অন্গমিত হয়)। এই পরমাণু সমুধায়ের বিশেষ বিশেষ সমষ্টই অবয়বী 
বস্তু; লৌকিক ব্যবহারেও অবয়বী শব্দে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। 

, পরমাণুকল পুনরায় তদপেক্ষা সুক্ষ তন্মাত্রসকলের ধর্ম হওয়ায়, তন্মাত্রের 

আন্মভৃত এ ধর্মই, প্ররৃতগ্রস্তাবে অবয়বী শব্দের বাচ্য। এই সকল 

ধর্মের অনাগত বর্তমান ও অতীত এই ত্রিবিধ রূপ আছে; তাহা বিভূতি 
পাঁদের ১৩, ১৪ সংখ্যক সুত্রের ভাষ্যে বিশেষরূপে ব্যাখাত হইয়াছে 

তাহা পাঠ করিলে, ইহা িশেষরূপে বোধগম্য হইবে । 

৪৪শ হুত্র। এতয়ৈব সবিচারা নির্বিবচারা চ সুক্গমাব্ষয়া 
ব্যাখ্যাতা ॥ 

সবিতর্ক ও নিবিবতর্ক সমাপত্তি বিষয়ে যাহ! বলা হইল, তদ্বারাই 
সবিচার ও নিধ্বিচার সমাপত্তি, যুহ! হুক্ম বিষয় অবলম্বন করিয়া হয়, 
তাহাও ব্যাখ্যাত হইল বুঝিতে হইধে। 
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ভাষ্য ।-__-তত্র ভূতসুক্ষেযু অভিব্যক্তধন্রকেযু দেশকাল- 

নিমিত্বানুতবাবচ্ছিন্নেযু যা সমাপত্তিঃ সা সবিচারেত্যুচ্যতে | 

তত্রাপ্যেকবুদ্ধিনিগ্রণহামেবোদিতধর্্মবিশিষ্টং ভূতসুক্মমমালন্বনীভূতং 
সমাধিপ্রজ্ঞায়ামুগতিষ্ঠতে। যা পুনঃ সর্ববথা সর্ববতঃ শান্তোদিতাব্যপ- 
দেশ্যধন্মানবচ্ছিনেষু সর্ববধন্মানুপাতিষু সর্বরৎধম্াত্মকেষু সমাপত্তিঃ 

সা নিধ্বিচারেত্যুচ্যতে। এবং স্বরূপং হি তত্ভৃতসৃক্ষাং এতেনৈব 
স্বরূপেনালন্বনীভূতমেব সমাধিপ্রজ্জাস্বরূপমুপরঞ্য়তি। প্রজ্ঞা 
চ স্বরূপশুন্টোবার্থমাত্রা যদা ভবতি তদা নিবিবচারেত্যুচ্যতে | তত্র 

মহদস্তবিষয়া সবিতর্কা নিবিবতর্কা চ, সৃক্ষাবিষয়া৷ সবিচারা 
নিবিবচারা চ। এবমুভয়োরেতয়ৈব নিধিবতর্কয়া বিকল্পহানি- 
ব্যাখ্যাতা৷ ইতি । 

অস্তার্থঃ-_-অভিব্যক্তধর্্মক যে ভূতনক্ম ( অর্থাৎ স্থল মৃত্তিক! ইত্যাদি- 

রূপে প্রকাশিত হইয়াছে যে পরমাণু, যাহা বিশেষ দেশ ও বিশেষকাল ও 

বিশেষ নিমিত্ত অবলম্বনে অনুভবের বিষয় হয়, তাহাতে (অর্থাৎ মৃত্তিক! 

ইত্যাদির অতি হুল্মভাগে ) যে সমাপত্তি, তাহাকে সবিচার সমাপত্তি বলে। 
তাহাতে এঁ তৃতনুক্পদার্থ একটি বিশেষ পরমাণু ইত্যাকার বর্তমান 
ধর্মাবিশিষ্টরূপে বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইয়া সমাধিগ্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয়। 

(কিন্ত যে ভূতনুল্ম উক্ত পরমাণুবিশেষরূপে অভিব্যক্তিবিশিষ্ট নহে, 
অর্থাৎ অবিকৃতাবস্থাপন্ন পরমাণু) যাহা সর্বপ্রকারে, সর্বস্থানে, অতীত, 

অনাগত ও বর্তমান ধন্মাতীত হইয়াও উক্ত সর্ধপ্রকার ধর্মে সামান্তরূপে 
অন্থ্গমন করে, সুতরাং সর্বধন্মাত্ক হয়, সেই অবিকৃত হুক্ম পরমাণুতে 

যে সমাপন্তি, তাহাকে নিধিবচার সমাপত্তি বলে। এবংবিধস্বরূপ এই ভূত 
পম সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হইয়া তদীকারে প্রজ্ঞাকে আকারিত করে, 
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এবং প্রজ্ঞা শ্বরূপশৃন্ঠাবৎ হইয়া তত্ৎ অর্থাকারেমাত্র যখন পরিণত হয়, তখনই 
ইহাকে নিবিবচার সমাপত্তি বলিয়া আখ্যাত করা হয়। অতএব প্রজ্ঞার বিষয় 

মহৎআকতিবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে সবিতর্কা এবং নিধিবতর্কা সমাপত্তি, 

সুক্ষম হইলে সবিচারা এবং নিধিবচারা সমাপত্তি বলা যায়। এই শেষোক্ত 

উভয় সমাপত্তিবিষয়ে যেরূপ বিকল্প (মিশ্রিতজ্ঞান-ভেদে অভেদ জ্ঞান) 

বিনষ্ট হয়, তাহা নিধ্বতর্ক! সমাপত্তি বর্ণন! দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া 

বুঝিতে হইবে। ইহাই স্বত্রের মর্্ন। 

৪৫শ ত্র । সুম্মমবিষয়ত্বঞ্চ অলিঙ্গপর্ধ্যবসানম্ ॥ 

অলিঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃতিতত্বে সুঙ্মবিষয় পর্য্স্ত হয়। 

ভাষ্য ।-_পাধিবস্তাপোর্গন্ধতম্মাত্রং সৃক্ষো বিষয়ঃ, আপ্যস্থ 

রসতন্মাত্রং, তৈজসম্য রূপতন্মাত্রং) বায়বীয়স্য স্পর্শতন্মাত্রং 

আকাশহ্য শব্দতন্মাত্রমিতি ; তেষামহঙ্কারঃ ; অস্যাপি লিঙ্গমাত্রং 

সূন্সেমাবিষয়ঃ, লিঙ্গমাত্রস্যাপ্যলিঙ্গং সূন্সেনাবিষয়ঃ, ন চ অলিঙগাত 
পর; সৃন্মমমন্তি। *নন্বস্তি পুরুষঃ সুক্ষমা ইতি? সত্যং যথা 

লিঙ্গাৎ পরমলিলস্য সৌ্গম্যং নচৈবং পুরুষস্থয, কিন্তৃলিজন্যান্বয়ি- 

কারণং পুরুযো ন ভবতি, হেতুস্ত ভবতীতি ; অতঃ প্রধানে 
সৌন্ষ্যং নিরতিশয়ং ব্যাখ্যাতম্। 

অন্তার্থঃ-_গদ্ধ-তন্মাত্রই পার্থিব পরমাণুর সুক্ম বিষয়) রস-তন্মাত্র 
জলীয় পরমাণুর হুম্ম বিষয়; রূপ-তন্মাত্র তৈজম পরমাণুর শুক্্ম বিষয়; 

ম্পর্শ-তন্মাত্র বায়বীয় পরমাণুর সুম্মন বিষয়; শব্দ-তন্মাত্র আকাণীয় পরমাণুর 

ঙ্ বিষয়; অহঙ্কার এই সকল তৃন্মাত্রের হুক্ম বিষয়? গিঙ্গমাত্র (বুদ্ধি, 

মহত্বত্ব) অহস্কারের সুক্মম বিষয়) শবং অলিঙ্গ অর্থাৎ প্রক্কৃতি এই লিঙ্গ 
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মাত্রেরও স্থক্ম বিষয়; অলিঙ্গ (প্রকৃতি) হইতে আর হুপ্ম বিষয় কিছু 

নাই। কেন, পুরুষ কি তাহা হইতে হুক্ম নহে? সত্য; কিন্ত 

'অলিঙ্গকে বে ভাবে লিঙ্গ হইতে সুক্ষ বলা যায়, পুরুষের হুঙ্মত্ব তদ্রপ নহে, 

পুরুষ অলিঙ্গের ( গ্রকৃতির) অন্বয়ি ( উপাদান ) কারণ নহে, নিমিত্ত- 

কারণ মাত্র; অতএব প্রধানে সুক্মবিষয়ত্ব নিরতিশয়ভাবে আছে বলিয়া 

বলা ঘায়। প্রধানের অপেক্ষা! অধিক হুক্বিষয় আর কিছু নাই। 

৪৬শ হুত্র। তা! এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ 

পূর্বোক্ত চতুধ্বিধ সমাপত্তিকে সবীজ-সমাধি বলে। 

ভাষ্ত।__তাশ্চতস্্রঃ সমাপত্তয়ো বহিরস্তবীজা ইতি সমাধিরপি 

সবীজঃ তত্র স্থুলেহর্থে সবিতর্কে! নিবিবতর্কঃ সৃষ্ষেহর্থে সবিচারঃ 
নিধিবচারঃ ইতি চতুর্া উপসংখ্যাতঃ সমাধিরিতি। 

অন্তার্থঃ--এই চারিটি সমাপত্ি বাহবস্তকে অবলম্বন করিয়া হয়, 

অতএব তদ্িষয়ক সমাধিকে সবীজ সমাধি বলে; তন্মধ্যে স্কুল বিষয়ে 

সবিতর্ক ও নিবিবতর্ক, সুপ বিষয়ে সবিচার ও নিধিবচার সমাধি হয়) এই 
রূপে সমাধি চারি প্রকার । 

৪৭শ সুত্র। নিধিবচারবৈশারষ্ভেহধ্যাতুপ্রসাদঃ ॥ 

নিধ্বিচার সমাধি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইলে অধ্যাত্মপ্রসাদ জন্মে ॥ (চিত্ত 
সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত হয় ও প্রসন্নতা লাভ. করে )। 

ভাষ্য ।__অশ্তুদ্ধযাবরণমলাপেতম্থ প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত 
রজস্তমোত্যামনভিভূতঃ স্বচ্ছ: স্থিতিপ্রবাহো বৈশারগ্ভং ; যদা 
নিরিিবচারস্য সমাধের্বৈশারগ্মিদং জায়তে, তদা যোগিনো 
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তবত্যধ্যাত্মুপ্রসাদঃ, ভূভার্থ বিষয়ঃ ক্রমাননুরো ধী স্ফটপ্রজ্ঞালোকঃ। 
তথাচোক্তং 'প্রজ্ঞাপ্রসাদমারুহা হাশোচ্যঃ শোচতো৷ জনান্। 

ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্বান্ প্রাজ্ঞোইনুপশ্টাতি 1” 

অন্তার্গঃ _প্রকাশাত্বক বুদ্ধিসত্বের অশুদ্ধিরূপ আবরক মলা দূরীভূত 

হইয়া. তাহা রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অভিভূত না হইয়া, নির্মল প্রবাহরূপে 
স্থিত হওয়াকে “বৈশারগ্* বলে । যখন নিধ্বিচার সমাধির এই বৈশারগ্য 
জন্মে, তখন যোগীদিগের অধ্যা্ত্প্রসাদ প্রাছুভূতি হয়, তখন একটির জ্ঞানের 

পর অপরটির জ্ঞান, 'এইরূপ ক্রম অতিক্রম করিয়া যুগপৎ সমস্তপদার্থ-প্রকা- 

শক প্রজ্ঞালোক প্রকটিত হয়। এই বিষয়ে শাস্ত্রান্তরে এইরূপ উক্তি আছে 
যথা.ঃ--পর্বতারোহণ করিয়া পর্ধতশিখরস্থিত পুরুষ মেঘনীমার উর্ধে 
দণ্ডায়মান হইয়া যেমন ভূমিস্থিত সকল জীবকে বুষ্টি বঞ্জাবাতি পতি দ্বারা 
কষ্ট দেখে, তদ্ধপ পজ্ঞাসম্পন্ন পুরুষ গ্রজ্ঞাপ্রসাদ লাভ করিয়া স্বয়ং শোক 

মুক্ত হইয়া অপর সকল পুরুষকে রোরুগ্ঘমান দর্শন করেন। 

৪৮শ হুত্র। খতস্তরা তত্র প্রজ্ঞা। 

উক্ত অবস্থা গ্রাপূ প্রজ্ঞাকে “খতস্তরা” প্রজ্ঞা বলে। 

ভাষ্য ।-_তম্মিন্ সমাহিতচিত্তম্য যা! প্রজ্ঞ! জায়তে, তস্থা 

খতম্তরেতি সংজ্ঞ। ভবতি; 'অন্বর্থা চ সা, সত্যমেব বিভত্তি, ন 

তত্র বিপর্যাসগন্ধোইপ্যন্তি। তথাচোক্তং “আগমেনানুমানেন 

ধ্যানাভ্যাদরসেন চ। ব্রিধাপ্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগ- 

মুত্তমম্ 1” ইতি। | 

অন্তার্থ-_উক্ত অবস্থায় সমাহিত র্যক্তির যে প্রজ্ঞা জন্মে তাহার 
“খতস্তরা” নাম হয়। এই শব্দটি যৌগিক, ইহার অর্থ সতাকেই ভরণ 
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করে, ইহাতে মিথ্যার লেশও থাকেনা । এই বিষয়ে শান্্রাত্তরে এইরূপ 

উক্তি আছে; যথা £__“আগম,অন্ুমান এবং অন্ুরাগের সহিত ধ্যানাভ্যাসের 

দ্বারা প্রজ্ঞ! সংবদ্ধিত হইলে, উত্তম যোগলা'ভ হয়।” 

ভাষ্য ।-_সা পুনঃ । 

৪৯শ স্ত্র। আ্তানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া, বিশেষার্থত্বা। 

এই খতস্তরা প্রজ্ঞা পুনরায় বিশেষ অর্থকে বিষয় করে, (যেমন 

ক্ষিতিপরমাণু, পুরুষ ইত্যাদি বিশেষ বস্তকে বিষয় করে); অতএব 

শ্রতানুমানবিষয়িণী প্রজ্ঞা (যাহা! সাধারণ বস্তৃকে বিষয় করে) তাহা 

হইতে এই খতন্তরা প্রজ্ঞ! বিভিন্নবিষয়। 

ভাষ্য ।-_শ্রতমাগমবিজ্ঞানমূ, তৎ সামান্যবিষয়মূ। নহাগমেন 

শক্যোবিশেষোহভিধাতুম্; কন্মাৎ? নহি বিশেষেণ সহ কৃত- 

সঙ্কেত; শব্দ ইতি। তথানুমানং সামান্যবিষয়মেব, যত্র প্রাপ্তি- 

স্তত্রগতিঃ যত্রাপ্রাপ্তিস্তত্র ন ভবতি গতিরিত্যুক্তম্, অনুমানেন চ 
সামান্তেনোপসংহারঃ। তস্মাৎ শ্রুতানুমানবিষয়ো ন 'বিশেষঃ 

কশ্চিদস্তীতি। ন চাস্য সূক্ষমব্যবহিতবিপ্রকৃষস্ বস্তুনঃ লোক- 
প্রত্যক্ষেণ গ্রহণম্। ন চাস্ত বিশেষস্াপ্রামাণিকস্যাভাবোইস্তীতি, 

সমাধি্রজ্ঞানিগ্র্াহহ এব স বিশেধো ভবতি, ভূতসূক্ষাগতো বা 
পুরুষগতো বা। তন্মাগ শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়। সা৷ প্রজ্ঞা 

বিশেষার্থত্বাৎ ইতি। 

অন্তার্থ-__শ্রুত শবে আগম-বিজ্ঞান ( শব্ববোধ ) বুঝায়, ইহার বিষয় 
সামান্য ; শবের দ্বারা বিশেষ প্রকাশ করা যায় না, কেন? শব্-সঙ্কেত 

“বিশেষ” প্রকাশের নিমিত্ত কৃত তয় নাই। তন্রপ অন্ুমানও সামান্তকে 
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অবলম্বন করিয়াই হয়। (অনুমানের যে দৃষ্টান্ত সপ্তম স্তরের ভাষ্য 
উল্লিখিত হইয়াছে, যথা £-_“দেশাস্তরপ্রাথেঃ গতিমৎ চন্ত্রতারকম্”” 

তংপ্রতি লক্ষ্য করিয়৷ বলিতেছেন ) যেখানে দেশান্তর প্রাপ্তি সেইথানেই 

গতির অনুমান হয়, যেখানে অপ্রাপ্তি দেইখানে গতির অনুমান হয় না) 

অগ্থমানের দ্বারা সামান্তেরই উপসংহার হয়; অতএব শতজ্ঞান অথবা 
অশ্মমানের বিষয় কোন একটি “বিশেষ” পদার্থ হইতে পারেনা । লোক" 

প্রত্যক্ষের দ্বারাও এই সুষ্ষম ব্যবহিত দূরবন্তী বিশেষ বস্তর জ্ঞান হয় না) 
শ্রুত, অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বার! সিদ্ধ নহে বলিয়। যে এ বিশেৰ বস্ত 

নাই, তাহা নহে; এ বিশেষ ভূতহ্ক্্রপই হউক, অথবা পুরুষই হউক, 
তাহা সমাধিপ্রজ্ঞার গ্রাহ্থ। অতএব সুত্রে বলাহ ইয়াছে যে, এই খতস্তর। 

প্রজ্ঞা, “বিশেষ” অর্থকে বিষয় করাতে, ইহা শব্ধ ও অনুমান হইতে 

বিভিন্ন-বিষয়! । 

ভাষ্য ।-_-সমাধিপ্রজ্ঞ।প্রতিলস্তে যোগিনঃ প্রজ্ঞাকৃতঃ সংস্কারো 

নবে! নবে৷ জায়তে। 

অন্তা্ধ__সমাধিপ্রজ্ঞ *লাভ করিলে যোগিগণের নূতন নূতন প্রজ্ঞাককৃত 
সকার উৎপন্ন হইতে থাকে । 

৫*শ হুত্র। তজ্জঃ সংস্কারোহস্যযসংস্কারপ্রতিবন্ধী। 

উক্ত খতম্তরা প্রজ্ঞা হইতে যে সংস্কার জন্মে, তাহা! অপর সংস্কারের 

অর্থাৎ বুথানসংস্কারের বিরোধী । 

ভাষা ।__সমাধিত্রীজ্ঞাপ্রভবঃ সংক্কারো বুখানসংস্কারাশয়ং 
বাধতে ; বুখানসংস্কারাভিভবাৎ তওপ্রভবাঃ প্রত্যয়া ন ভবন্তি; 
প্রতানিরোধে দমাধিকপতিষ্ঠতে ; ততঃ সমাধিজা প্রজ্ঞা, ততঃ 



৯২ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা । 

প্রজ্জকৃতাঃ সংস্কারাঃ; ইতি নবো৷ নব; সংস্কারাশয়ো জায়তে, 

ততঃ প্রজ্ঞা ততশ্চ সংস্কারা ইতি । কথমসৌ সংস্কীরাতিশয়শ্িত্তং 

_সাধিকারং ন করিষ্যতীতি? নতে প্রজ্ঞাকৃতাঃ সংস্কারাঃ ক্রেশ- 
ক্ষরহ্হুন্াৎ চিত্তমধিকারবিশিষ্টং কুস্তি, চিন্তং হি তে 

্বকার্ধযদবস(দয়ন্থি খ্যাতিপর্যবসানং হি চিন্তচেষ্টিতমিতি। 

অস্তার্থঃ-_সমাধি প্রজ্ঞ। হইতে প্রচ্ছুত সংস্কার বুখান-সংস্কারাশয়কে 

থাকিতে দেয় না, নষ্ট করে? বুখানসংস্কার অভিভূত হওয়াতে, তাহা হইতে 

যে প্রতায় সকল উদ্ভুত হয়, তাহা আর হইতে পারে না। প্রত্যয় নিরুদ্ধ 

হইলে সমাধি অবাধে প্রতিষ্ঠিত হয়; সমাধি হইতে প্রজ্ঞা জন্মে; তাহ! 

হইতে প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার জন্মে) এইরূপে নৃতন নুতন সংস্কারাশয় জাত 

হয়; তাহা হইতে পুনরায় প্রজ্ঞা! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্ধেতু প্রায় 

সংস্কার উপজাত হইয়া, তাহা দৃঢ় হইতে থাকে । (প্রশ্ন) কি নিমিত্ত 
এই বন্ধিতসংক্কার চিত্তকে অধিকার-বিশিষ্ট (বহিমুখ-বৃত্তিযুক্ত ) করে 

না? (উত্তর) প্রজ্ঞারত সংস্কারসকল দ্বারা অবিগ্যাি ক্লেশসংস্কারলকল 

ক্ষয় প্রাপ্ত হয়) সুতরাং চিত্তকে ইহারা অধিকণর বিশিষ্ট হুইতে' দেয় না। 
ইহারা চিত্তুকে শ্বকার্ধয (ভোগোৎপা্দন। করিতে শক্তিহীন করে। অতএব 

চিত্তের যে ভোগোৎ্পাদন-বিষয়ক চট তাহা বিবেকখ্যাতিতে পর্য্য- 

বগসিত হয়। 

ভাষ্য ।-__কিঞ্চ অস্য ভবতি ? 
অস্তার্থ:--তৎ্পর এ যোগীর আর কি হ্র়? 

৫১শ হত্র। তত্তাপি নিরোধে সর্ববনিরোধাৎ নিবীজঃ সমাধি 
এই সংস্কারেরও নিরোধ হইলে, সর্ববৃত্তিনিরোধহেতু নিবরবী্ অমস্প- 

জ্ঞাত সমাধি উপজাত হয়। 



পাত্তঞ্জল দর্শন-_সমাধিপাদ। ৯৩ 

ভাষা ।--স ন কেবলং সমাধিপ্রজ্ঞাবিরোধী, প্রজ্ঞাকৃতানাং 

₹স্কারাণামপি প্রতিবন্ধী ভবতি। কম্মা? নিরোধজঃ সংস্কারঃ 

সমাধিজান্ সংস্কারান বাধতে ইতি । নিরোধস্থিতিকালক্রমানু- 

ভবেন নিরোধচিত্তকৃতসংস্কারাস্তিত্বমনুমেয়মূ। বুতাননিরোধ- 
সমাধিপ্রভবৈঃ সহ কৈবল্যভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিত্তং স্বস্তান্প্রকৃতাব- 
বন্থিতায়াং প্রবিলীয়তে ; তস্মাৎ তে সংস্কারশ্চিত্ৃস্যাধিকার- 

বিরোধিনঃ ন স্থিতিহেতবঃ, যন্ম(ৎ অবসিতাধিকারং সহকৈবল্য- 
ভাগীয়ৈঃ সংক্ষারৈশ্চিন্তং বিনিবর্ভতে। তন্মিনিবৃত্তে পুরুষঃ 
স্বরূপ প্রতিষ্ঠঃ, অতঃ শুদ্ধে। মুক্ত ইত্যুচ্যতে। 

অন্তার্থ:--এই নিরোধ কেবল পুর্ববোক্ত সমাধি প্রজ্ঞাবিরোধা নহে; 

প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার সকলেরও প্রতিরোধী । কি নিমিত্ত ? (বলিতেছি 2) 

নিরোধজাত-সংস্কার সমাধিজ-সংঙ্ক'রকে বাধিত (বিনষ্ট) করে। নিরোধের 

স্থতিকালের ক্রমও অনুভবের বিষয় হয় ; অতএব চিত্তের নিরোধ হইতেও 
যে একপ্রকার সংস্কার উপজাত হর, তাহা অন্ুমানসিদ্ধ হয়। বুখান- 

নিরোধক সম্প্রন্তাত-সমাধিপ্রছত এ কৈবল্যজাতীর সংস্কারের সহিত চিত্ত ' 

স্বীয় প্রকৃতি অবস্থায় অবস্থিত হয় এবং অবশেষে লর় প্রাপ্ত হয়। অতএব 

উক্ত সংস্কার সকল চিত্তের ভোগ্ধিকারের বিরোধী, তাহার স্থিতির কারণ 

হয় না) কারণ বিলুপ্রাধিকাঁর হইয়া (অর্থাৎ কার্ধ্যজনক শক্তি রহিত হইয়া): 

চিত্ত কৈবল্যভাগীয় সংস্কারের সহিত লয় প্রাপূ হয়। এইরূপ লয়প্রাপ্ত হইলে, 

পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়েন, অত এব শুদ্ধ, মুক্ত বলিয়া আখাত হয়েন। 

ইতি সমাধিপাঁদঃ সমাপ্তঃ 

তৎসৎন 

পঞতারী 



ও হারঃ। 

কাম্পনিন্ক ভ্রল্ষন্বিদত্া £ 
সি 

পাঁতঞজল-দর্শন। 
সাধনপান। 

ভাষ্য ।-_উদ্দিঃ সমাহিতচিত্তস্য যোগঃ, কথং ব্যুখিত- 
চিতোহপি যোগযুক্তঃ সাত ইত্যেতদারভ্যতে ! 

অস্তার্থঃ-_ গ্রস্থোপদিষ্টযোগে সমাহিতচিন্ত পুরুষেরই অধিকার; পরস্ত 

বুখিতচিত্তবাক্কির (যাহার চিত্ত সমাহিত নহে, বিক্ষিপ্ত-চিত্ত বিশিষ্ট পুকষের) 

কি প্রকারে যোগসাধনসামথ্য লাভ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে উপদ্বেশের 

নিমিত্ত এই সাধনপাদ আরম্ভ হইল। ৮ 

১মুত্র। তপঃস্বাধ্যায়েশবরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। 

তপস্তা, স্বাধ্যায়, ও ঈশ্বরপ্রণিধানকে -ক্রিয়াযোগ ( কর্মযোগ ) বলে। 

ইহাতেই বিক্ষিপ্তচিত্বব্যক্তির অধিকার | 

ভাষ্য ।-_নাতপন্ষিনো যোগঃ সিধ্যতি, অনাদিকর্মকেশ- 

বাসনাচিত্র প্রত্যুপস্থিতবিষয়জালা চাগুদ্ধিরনান্তরেণ তপঃ সন্তেদ- 

মাপন্যতে ইতি তপন উপাদানম্; তচ্চ চিত্তপ্রসাদনমবাধমান- 

মনেনাসেব্যমিতি মন্যতে। স্বাধ্যায়ঃ প্রণবাদিপবিভ্রাণাং জপঃ, 



পাতঞ্জল দর্শন--সাধনপাদ। ৯৫ 

মোক্ষশান্ত্রাধ্যয়নং ব1। ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্ববক্রিয়াণাং পরমগ্রা- 

বর্পণং, তফলসংন্যাসো বা। 

অন্তার্থ-_-তপস্তাবিহীন ব্যক্তির যোগ সিদ্ধ হয়না। অনাদ্দিকাল, 
হইতে কর্ম, ক্লেশ ও বাসনা দ্বারা রঞ্জিত এবং বিষয়জাল দ্বার! বেষ্টিত 

চিত্তের অশুদ্ধি তপন্তা বিনা বিদুরিত হয় না; অতএব তনিমিত্ত তপন্তা 

অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই তপন্ত!, যাহা চিত্তের প্রসাদন- 
কারক ( রজঃ এবং তমোরূপ মলার দূরকারক ), তাহা যাহাতে বাধাযুক্ত 
না হয়, এইরূপ ভাবে আচরণ করিবে, ইহাই উপদেশের অভিপ্রায় 
( অর্থাৎ অতিরিক্ত রূপে সাধন করিবে না, কারণ তাহাতে রোগাদি উপজাত 

হইয়া তপন্তার বাধা জন্মাইতে পারে)। স্বাধ্যার শব্দে প্রণবার্ণি পাপ- 

বিনাশ্বক মন্ত্রের জপ এবং মোক্ষ প্রতিপা্দক শাস্ত্ৰাধযয়নকে বুঝায়। ঈশ্বর- 
প্রণিধান শব্দে পরমণ্ডরু পরমেশ্বরে সমস্ত কৃতকর্ম্পণ অথবা কর্মফল 
পরিত্যাগ বুঝায়। 

*ভাষ্য |--সহি ক্রিয়াযোগঃ | 

য় সুত্র।, সমাধিভধিনার্ঘঃ ক্লেশতনৃকরণার্থ্চ। 

নমাধি জন্মাইবার নিমিত্ত এবং ক্লেশ সকলকে তনু * করিবার 

নিমিত্ব এই ক্রিয়াযোগের আবশ্ভক। 

ভাষ্য ।--স হি আসেব্যমানঃ সমাধিং ভাবয়তি ক্রেশাংশ্চ 
প্রতনৃুকরোতি, প্রতনূকৃতান প্রসংখ্যানাগ্িনা দগ্ধবীজকল্পান্ 

অপ্রসবধন্মিণঃ করিষ্যতীতি । তেষাং তনুকরণাৎ পুনঃ ক্লেশৈ- 

** তনু শবা পরেবাধ্যাত হইবে। ৪র্থ স্বত্রের ভাষা ডরষ্টবা। 



৯৬ দার্শনিক ব্রন্মবিষ্া । 

রপরামূষ্টা সববপুরুষান্যতাখয!তিঃ সৃক্ষা প্রজ্ঞা সমাপ্তাধিকার। 
প্রতিপ্রসবায় কল্পিষ্যত ইতি। 

অন্তার্থঃ--এই ক্রিয়াযোগ সমাক্ আচরিত হইলে, সমাধি উৎপাদন 
করে এবং ক্লেশসকলকে ক্ষীণ করে) ক্রেশসকল ্ষীণশক্তি হইয়া 

প্রসংখ্যানরূপ অগ্রিদ্বারা দগ্ধবীজ সদৃশ হইয়া, পুনরায় প্রসবশক্তি বিহীন 

হয়। অপরদিকে ক্লেশসকল ক্ষীণবল হইলে, ক্লেশসম্পর্কবিহীন “সত্ব- 

পুরুষান্ততা খ্যা্ডি” নামক সুম্্রপ্রজ্ঞ' (যাহা পূর্বাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, 
যাহা নির্মল বুদ্ধিতত্বস্বরূপ, যাহা দ্রষ্টা পুরুষ বুদ্ধি হইতে বিভিন্ন, এইমাত্র 

জ্ঞানাম্মক, ততস্বরূপ ) যন্থার! চিত্তের অধিকার বিনষ্ট হয়, এবং পুনরায় 

আর সংসারোনুখতা৷ জন্মে না, তাহা৷ উপজাত হয় । 

ভাষ্য ।_-অথ কে তে রেশাঃ কিয়ন্তে। বেতি। 

অন্তার্থ__ক্লেশ সকল কিরূপ এবং তাঁহারা কত সংখাক? 

ওয় সত্র। অবিদ্যাহস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ | 

অবিস্তা, অম্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ রেশ । 

ভাষা ।__ক্রেশা ইতি পঞ্চবিপর্ধ্যয়া ইত্যর্থঃ। ভে স্যন্দমানা 
গুণধিকারং দ্রঢ়যন্তি, পরিণামমবস্থাপয়ন্তি, কার্য কারণজোত 

উন্নময়ন্তি, পরস্পরানু গ্রহতত্্ী ভূত্বা কর্্মবিপাকং চ অভিনির্হরন্তি 
ইতি। 

অস্তার্থ-_ক্লেশ শব্দে পঞ্চবিপর্ধায় বুঝায়; ইহারা প্রকাশিত হইয়া 
গুণাধিকার (পুরুষের ভোগার্থে গুণের পরিণমিত হইবার শক্তি) দৃঢ় করে, 

এবং পরিণাম সকলকে উৎপন্ন করে, কার্যযকারণের আ্োত উদঘাটিত করে, 

পরস্পরের সহায়কারী হইয়া! কন্মবিপাক বদ্ধিত করে। রি 



-পাতিগ্রল দর্শন-_সাধনপাদ । ৯৭ 

রথ ্ত্র। অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রস্তগুতনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্। 

পুর্কবোস্ত অবিদ্যাদির মধ্যে অবিদ্যার পরে উক্ত চারিটির ক্ষেত্র 
'অবিদ্যা ( অর্থৎ অবিদ্যাকে অবলম্বন করিয়াই অস্মিতা প্রভৃতি চারিটি 

অবস্থিতি করে ); ইহাদিগের প্রত্যেকের চতুব্বিধ অবস্থা আছে। যথা,__ 

্রস্থত্ত, তন্ন, বিচ্ছিন্ন ও উদার । 

ভাষ্য ।__অত্রাবিষ্তাক্ষেত্রং প্রসবভূমিঃ উত্তরেষাং অস্মিতা- 
দীনাং চতুব্ধকল্পিতানাং প্রস্থগুতনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম। তত্র কা 

প্রস্থপ্তিঃ ? চেহসি শক্তিমাত্রপ্রতিষ্ঠানাং বীজভাবোপগমঃ, তস্য 
প্রবোধঃ আলম্বনে সম্মুখীভাবঃ | প্রসংখ্যানবতো দগ্ধকরেশবীজন্ত 
সম্মুখীভৃতেহপ্যালম্বনে নাসৌ পুনরস্তি দগ্ধবীজন্ত কুতঃ প্ররোহ 
ইতি। অতঃ ক্ষীণর্রেশঃ কুশলশ্চরমদেহ ইত্যুচ্যতে । তত্রৈব সা 
দগ্ধবীজভাবা পঞ্চমী ক্লেশাবস্থা নান্যত্রেতি; সতাং ক্রেশানাং 
তদা বীজসামথ্যং দগ্ধমিতি বিষয়স্য সন্মুখীভাবেহপি সতি, ন 
ভবত্যেষাং প্রবোধ ইত্াক্তা প্রস্থপ্তিঃ দগ্ধবীজানাম প্ররোহশ্চ। 
তনুত্বুচ্যতে, প্রতিপক্ষভাবনোপহতাঃ ক্রেশাস্তনবো ভবস্তি। তথা 
বিচ্ছিন্ধ বিচ্ছিন্ তেন তেনাত্মনা পুনঃ সমুদাচরস্তীতি বিচ্ছিন্াঃ ; 
কথং? রাগকালে ক্রোধস্যাদর্শনাৎ, নহি রাগকালে ক্রোধঃ 
সমুদাচরতি, রাগশ্চ কচিৎ দৃশ্ঠুমানঃ ন বিষয়ান্তরে নাস্তি, নৈকস্যাং 
্্িয়াং চৈত্রোরক্তঃ ইত্যন্তান্থ স্্ীযু বিরক্ত ইতি; কিন্তু তত্র রাগো 

লন্ধবৃত্তিঃ, অন্যাত্র ভবিষ্যদ্বৃত্তিরিতি | স হি তদা প্রন্থৃপ্ততনুবিচ্ছিন্নো 

ভবতি। বিষয়ে যো লব্ববৃত্তিঃ স উদারঃ| সর্বেব এতে ক্রেশ- 

বিষয়ত্বং নাতিক্রামন্তি। কন্তহি বিচ্ছিনঃ প্রস্পতস্তমুরুদারো বা 
ণ 



৯৮ দার্শনিক ব্রল্মবিষ্া | 

ক্েশ ইতি? উচ্যতে, সত্যমেবৈতৎ, কিন্তু বিশিষ্টানামেবৈতেষাং 
বিচ্ছিন্নাদিত্বম্। যথৈব প্রতিপক্ষভাবনাতে। নিবৃত্তস্তথৈব স্বব্যপ্ত- 
কাঞ্জনেনাভিব্যক্ত ইতি। জর্বব এবামী ক্রেশ! অবিষ্ভাভেদাঃ ; 

কম্মাৎ ? সর্বেবষু অবিষ্ভৈবাভিপ্লবতে, যদবিষ্ঠয়া বস্তাকাধধ্যতে 
তদেবানুশেরতে র্রেশাঃ, বিপর্যযাসপ্রত্যয়কালে উপলভ্যান্তে, 

ক্ষীয়মাণাং চাবিষ্ভামনুক্ষীয়ন্তে ইতি। 

অন্তার্থ:_-অবিষ্ভাই অন্মিতা্দি শেষোক্ত চারিটির ক্ষেত্র অর্থাৎ 

প্রসবভূমি, ইহাদের প্রন্থপ্ত, “ভঙ্গ”, “বিচ্ছিন্ন” ও “উদার” এই চতুধ্বিধ 

অবস্থা আছে। তন্মধ্যে প্রস্থপ্তি কি? চিত্তে শক্তিমাত্রর্ূপে অবস্থিতিকে 

ইহাদিগের বীজভাবপ্রাপ্তি বলে। কোন বিষয়ালম্বনে প্রকটিত হইবার 
নিমিত্ত ইহাদিগের উনুখতাঁকে প্রবোধ বলে। বীহাদের প্রসংখ্যানের 

উদয় হইয়া ক্লেশবীজ দগ্ধ হইয়াছে, তীহাদিগের অস্থিতাদি ক্লেশ সমূহের 
উদ্দীপক বিষয় সন্মুখীভূত হইলেও ইহারা পুনরায় 'প্রবুদ্ধ হয় না? কারণ 

বীজ দগ্ধ হইলে আর তাহার অঙ্কুর কিরূপে হইতে পারে? অতএব এই 
সকল পুরুষকে ক্দীণক্রেশ, কুশল ও চরমদেহ' বলা বায়। এই দগ্ধবীজ 

অবস্থাই ক্লেশের গঞ্চমী অবস্থা) ইহা এই সকল পুরুষেই থাকে, অন্তে 

নহে। কিন্ত অবস্থায় রেশ সকল একেবারে বিনষ্ট হয় না, তাহাদের 

বীজদামর্থ্য দগ্ধ হয় মাত্র; অতএব বিষয়সম্থুখী হইলেও ইহাদের আর 
গ্রবোধ হয় না; অতএব তদদবস্থাকে পপ্রশ্ৃপ্তি” অবস্থা বলে; ইহাতে 

ক্লেশ সকলের বীজভাব দগ্ধ হওয়াতে, আর অঙ্কুর জন্মে না ( বীজ ভঙ্জিত 

হইলে তাহার বীজভাব দগ্ধ হয়, কিন্তু তাহা স্বরূপতঃ থাকে ; পরন্ত 
একেবারে বিনষ্ট না হইলেও যেমন ইহা হইতে আর অঙ্কুর জন্মেনা, তদ্্রপ 

খ্যানবান্ পুরুষের সম্বন্ধে, অস্মিতাদি ক্েশবীজ্কল সম্যক্" বিনষ্ট 
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না হইলেও, ইহারা পুনরায় অঙ্কুরিত হইয়া, শক্তিপ্রকাশ করিতে পারে 
না। অস্মিতাদি ক্লেশ সকলের এই ভঙ্জিতবীজাবস্থাকে প্রস্থৃপ্তি অবস্থা 

বলে)। এক্ষণে ক্লেশ সকলের“তন্থ”অবস্থা উক্ত হইতেছে; অশ্মিতাদি ক্লেশ 

সকলের যাহা প্রতিপক্ষ (বিরোধী ), তাহার অনুষ্ঠান দ্বারা ইহারা আহত 

হইয়া শক্তিশূণ্ঠ হয় ও অকর্ম্মণাভাবে বর্তমান থাকে ) এই অবস্থাকে “তনু” 

অবস্থা বলে। এইরূপ ইহাদিগের প্রতিপক্ষ কন্মঘোগ অনুষ্ঠান দ্বারা যখন 

ইহারা বারংবার বিচ্ছিন্ন হইতে থাকিয়াও পুনরায় উখিত হইয়া বলগ্রকাশ 

করে, তখন তাহাদের এই অবস্থাকেই “বিচ্ছিন্_াঅবস্থা বলে। ইহা কিরূপ, 

তাহী দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে । যখন কোন বস্তর প্রতি অনুরাগ 

উপস্থিত হয়, তখন ক্রোধ দৃষ্ট হর না? অস্থুরাগ যে মুহূর্তে চিত্তকে অধি- 

কার করে, সেই মুহূর্তেই ক্রোধবৃর্তি প্রকাশিত হইতে পাঁরে না) অন্গু- 

রাগও বখন একস্থলে প্রকাশিত হয়, তখন যে অন্ত বিষয় সধন্ধে তাহা 
একদ|! নাই তাহা নহে; চৈত্র একন্ত্রীতে অন্ুরক্ত বলিয়া অপর স্ত্রীর 

প্রতি যে বিরক্ত তাহা নহে; কিন্ত এইমাত্র প্রভেদ যে প্রথমোক্তা স্ত্রীতে 

তাহার অন্রাগ লক্ববৃত্তি হইয়াছে, অন্য স্ত্রীতে ভবিষ্যদ্বৃত্তিবূপে বিরাজমান 

আছে।* এই অন্থ্রাগই প্রতিপক্ষান্ুান দ্বারা প্রন্থপ্ত, তন্থু অথবা 

বিচ্ছিন্নাবস্থা ধারণ করে। অন্মিতাদি ক্লেশসকল যখন স্বীয় স্বীয় বিষয়ে 

লববৃত্তি হয়, তখন তাহাদিগুকে “উদার” বলে। এই চারাট অবস্থাই 

ক্লেশ বলিয়া গণ্য । যদি তাহীই হব, তবে আবার ইহাধিগকে প্রন্থপ্ত, 

তন, বিচ্ছিন্ন এবং উদার ধণিয়। প্রভেদ করিবার প্রয়োজন কি? বলিতেছি, 

এই প্রসঙ্গ সত্য বটে ; কিন্তু তথাপি বিশেষ বিশেষ অবস্থা থাকাতে ইহা- 

দিগকে বিচ্ছিন্না্িরূপে বিভাগ করা বায়। যেমন প্রতিপক্ষ কর্ম্বোগান্থ- 

টান দ্বারা ইহারা নিবৃত্ত হয়, তদ্রুপ আবার উন্বোধক অন্নকূল কারণ 

গ্রাপ্ত হইম্বা পুনরায় অভিব্যক্ত হয়। , এই সকল ক্লেশ অবিদ্যারই প্রভেদ 



১০৩ দার্শনিক ব্রহ্ষবিদ্তা । 

মাত্র) কারণ অবিদ্যাই এই পকল ভিন্নরূপে প্রবাহিত হয়) যে বস্ত অবিদ্য। 
দ্বারা আকারিত হয়, তাহাই উক্ত ক্লেশসকল অনুদরণ করে। বিপর্ধ্যয়- 

জ্ঞানোদয় কালেই ইহাদিগের উপলব্ধি হয়, অবিদ্যা ক্ষয় &ইলে ইহারাও 
'ক্ষয়প্রাপু হয়। 

ভাষ্য ।--তত্রাবিদ্ভাস্বরূপমুচাতে | 

অস্তার্থ:__এক্ষণে অবিদ্যার স্বরূপ বণিত হইতেছে । 

৫ম শুত্র। অনিত্যাহশুচিছুখোনাহত্বন্থ নিত্যশুচিস্থখাত্বখ্যাতি- 
রবিষ্ভা। 

অনিত্যবস্ততে নিত্যবুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, দুঃখে সুখবুদ্ধি, এবং 

অনাত্মতে আত্মবুদ্ধিকেই অবিদ্যা বলে। 

ভাষ্য।-_অনিত্যে কার্য্যে নিত্যখ্যাতিঃ; তদ্যথা, গ্রুবা পৃথিবী 
ঞ্রব৷ সচন্দ্রতারকা ছোৌঃ অমৃতা দিবৌকস ইতি। তথাইশুচৌ পরম- 
বীভৎসে কায়ে, উক্তঞ্চ “স্থানাদ্্বীজাুপফন্তানিস্তন্দাননিধনাদপি। 

কায়মাধেয়শোচত্বাৎ পণ্ডিতান্থশুচিং বিদুঃ”, ইত্যশুচৌ শুচিখ্যাতি 
দৃশ্টিতে। নবেব শশাঙ্কলেখা কমনীয়েয়ং কণা! মধবমৃতাবয়বনিগ্মি- 
তেৰ চন্দ্রং ভিত্বা নিঃস্মতেব জ্ঞীয়তে, নীলোৎপলপত্রায়তাক্ষী 

হাবগর্ভীভ্যাং লোচনাভ্যাং জীবলোঁকমাশ্বীসয়ন্তীবেতি। কস্ত 

কেনাভিসম্বন্ধঃ ? ভবতি চৈবমণুচৌ শুচিবিপর্য্যাসপ্রত্যয়ঃ ইতি | 
এতেনাপুণ্যে পুণ্যপ্রতয়স্তথৈবানর্ধঘে চার্থপ্রত্যয়ো৷ ব্যাখ্যাতঃ। 
তথা দুঃখে স্তৃখখ্যাতিং বক্ষ্যতি “পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈগুণ 

বৃত্তিবিরোধাচ্চ ছুঃখমেব সর্ববং বিবেকিনঃ, ইতি তত্র স্থখখ্যাতি- 

রবিষ্ভা। তথাহনাত্বন্যাত্বখ্যাঁতিঃ বাহ্যোপকরণেষু চেতনাচেতনেষু 
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ভোগাধিষ্ঠানে বা শরীরে পুরুষোপকরণে বা মনসি অনাত্ব্যাত্ব- 
খ্যাতিরিতি। তখৈতদত্রোক্তং “ব্যক্তমব্যক্তং বা সত্বমাত্মত্বেনাভি- 
প্রতীত্য তস্য সম্পদমনুনন্দতি আত্মসম্পদং মন্বান? তস্য ব্যাপদ- 

মনুশোচতি আত্মব্যাপদং মন্যমানঃ, স সর্বেবাহপ্রতিবুদ্ধঃ” ইতি। 

এষা চতুষ্পদ! ভবত্যবিষ্ঠা মূলমস্থা ক্লেশসন্তানস্য কর্্মাশয়স্য চ 

_ সবিপাকস্ত ইতি। তস্যাশ্চামিত্রাগোষ্পদবহ বন্ত সন্ত বিজ্ঞেয়ং, 
যথা নামিত্রো মিত্রাভাবে ন মিত্রমাত্রং কিন্তু তদ্বিরুদ্ধঃ সপত্রঃ, 

তথাহগোম্পদং ন গোস্পদাভাবো ন গোম্পদমাত্রং, কিন্তু দেশ এব 

তাভ্যামন্াৎ বস্তস্তরং এবমবিষ্ভা ন প্রমাণং ন প্রমাণাভাবঃ কিন্তু 

বিদ্ভাবিপরীতং জ্ঞানাস্তরমবিদ্ভেতি। 

অন্তার্থঃ-অনিত্য বস্তুতে নিত্যজ্ঞান; যেমন, পৃথিবী ধ্রবা (নিত্য), 

চন্ত্রতারকাযুক্ত আকাশও নিত্য, দেবগণ অমর ইত্যাদি । এইরূপ অতিশয় 

অশ্তুচি এবং ঘ্বৃণিত দেহেও বিপর্ধ্য় জ্ঞান হইয়া থাকে ; তৎসন্বন্ধে এইরূপ 
উক্তি আঁছে বে “দেহের*্উৎপত্তিস্থান (মাতৃগর্ভ ), ইহার বীজ (শুক্র ও 
শোণিত ), ইহীর পুষ্টিসাধক বন্ত ( অন্নাদির রস ), ইহার স্বেদযুক্তত1, ইহার 

মৃতাবস্থা, এই সকলই অশুচি, ইহা স্নানাদি ক্রিয়াবলম্বনেই শুচি বলিয়া 

কল্পিত হয়; অতএব পণ্ডিতগণ দেহকে অশ্তচি বলিয়াই অবগত হয়েন।', 

এইরূপ অশ্ুচি বস্ততেও গুচিবোধ দৃষ্ট হয়। যথা, "নবোদিত চন্দ্রলেখার স্তায় 
কাস্তিবিশিষ্টা এই কন্ঠা, ইহার দেহ যেন মধু অথবা অমৃত দ্বার! নিশ্মিত 
হইয়াছে, এইরূপ বোঁধ হইতেছে, যেন ইনি চন্দ্রমগুল ভেদ করিয়া নির্গত! 
হইয়াছেন, ইহার নেত্র নীলোৎপলসদৃশ বিশাল , ইনি হাবভাবযুক্ত অবলোকন 
দ্বার,যেন জীবলোককে আশ্বাস প্রদান 'করিতেছেন। কিসের সহিত বা 
কিসের সম্বন্ধ? তথাপি অণুচি দেহে শুচি বলিয়৷ এইরূপ ভ্রমজ্ঞান হইয়া 



১০২ দার্শনিক ব্রল্মবিষ্ভা। 

থাকে। এইরূপ অপুণ্য বিষয়ে পুথ্যন্ঞান, অনর্থে ( অনিষ্টকর বিষয়ে) 

অর্থজ্ঞানও হয় বলিয়া বুবিতে হইবে। ছুঃখে স্থজ্ঞান বলা হইতেছে; 
“প্রিণামতাপসংস্কার” ইত্যাদি নিয়োক্ত পঞ্চদশ সংখ্যক স্থত্রে সংসার যে 

ছুঃ'খময় তাহা প্রদশিত হইবে ; এই ছুঃখময় সংসারে স্তৃখবুদ্ধিকে অবিদ্যা 
বলিয়া জানিবে। এইরূপ অনাত্মবস্তৃতে আম্মবোধও অবিদ্যা ; যথা 
অনায্মস্বরূপ চেতন অথবা অচেতন বাহ্বস্ততে [স্্রীপুত্রাদি ও ধনরত্বাদিতে), 

ভোগসাধনীভূত শরীরে এবং পুরুষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভোগসাঁধক উপকরণ. 
স্বরূপ বুদ্ধিতে, যে আত্মবোধ তাহা অবিদ্যা। তৎসন্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে 
বথা, ““ব্যক্তাব্যক্ত বস্তকে আত্ম বলিয়া জ্ঞান করিয়া! তাহার সম্পদকে আত্ম- 

সম্পদ এবং তাহার বিপদকে আত্মবিপদ বলিয়! যাহার! মনে করে, তাহার! 

অতি মূর্থ।” অবিদ্যা এই চারি প্রকারে অবস্থান করে, ইহাই ক্লেশ 
সকলের এবং সবিপাক কর্মমাশয়ের মূল। “অমিত্র”, “অগোষ্পদ” ইত্যাদির 

নায় অবিদ্যাও ভাববস্ত বলিয়াই জানিবে। যেমন “অমিত্র” শবে 
মিত্রাভাব অথবা মিত্রমাত্র বুঝায় না, পরস্ত তদ্বিরুদ্ধ শক্ররনূ্প ভাববস্তাকে 
বুঝায়, অগোষ্পদ বলিতে গোম্পদাভাব অথবা গ্োঞ্পদমাত্র না কুঝাইয়া 

ইহাদিগ হইতে বিভিন্ন বিস্তৃত দেশরপ ব্বস্তরকে বুঝায়; এইরীপ অবিদ্য। 
ও প্রমাণ অথবা প্রমাণাভাববোধক নহে) ্ বিদ্যাবিপরীত জ্ঞানাস্তরকে 
অবিদ্যা বলে। 

৬ট সুত্র। দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাম্মিতা। 

দৃক্শক্তি ( পুরুষ ) ও দর্শনশক্তির ( বুদ্ধির) একাত্্ের স্তায় হওয়াকে 
অন্মিতা৷ বলে। 

ভাষ্য ।-_পুরুষো দৃক্শক্তিঃ, বুদ্ধিদর্শনশক্তিঃ, ইত্যেতয়ো- 
রেকস্বরূপাপত্তিরিবাহস্মিতা র্লেশ উচ্যতে। ভোক্তিভোগ্য- 
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শৃক্ত্যোরত্যন্তবিভক্তয়োরত্যন্তা সঙ্কীর্নয়োরবিভাগপ্রাপ্তাবিব সত্যাং 

ভোগঃ কল্পতে ; স্বরূপপ্রতিলন্তে তু তয়োঃ কৈবল্যমেৰ ভবতি 
কুতো ভোগ ইতি। তথাচোক্তং “বুদ্ধিতঃ পরং পুরুষমাকার- 

শীলবিষ্ভাদিভিবিতক্তমপশ্যন্ কুর্্াত্ত্রাত্মবুদ্ধিং মোহেন” ইতি । 

অস্তার্থট_পুরুষকে দৃকৃশক্তি বলে, বুদ্ধিকে দর্শনশক্তি বলে ) এই ছুই 
বখন একের স্তায় ( অভিন্নপ্ধপে) প্রতিভাত হয়, তখন তাহাকে অন্সিত৷ 

নামক ক্লেশ বলে। ভোক্তুশক্তি (পুরুষ ) ও ভোগ্যশক্তি ( বুদ্ধি) অত্ম্ত 

বিভিন্ন, অত্যন্ত অসংকীর্ণ (অমিশ্রিত) দুইটি বস্তু আতিন্নের স্ায় হইলে, 

তাহাকে ভোগ বলে; ইহারা পৃথক্ হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেই কৈবল্য 

হয়, তখন ভোগ আর কিরূপে থাকিবে? তৎস্বন্ধে এইরূপ উক্তি 

আছে; যথা, বুদ্ধি হইতে বিভিন্ন পুক্রুষকে, আকার, শীল ও বিদ্যাদি 

দ্বারা বুদ্ধির সহিত বিভিন্ন দেখিগ়াও লোক মোহহেতু বুদ্ধিতে আত্মবুদ্ধি 

করিয়া থাকে। 

খমুস্থত্র। স্ুখানুশয়ী রাগঃ। 

সুখের অনুসরণকা িত্বকে “রাগ” (কামনা, আসক্তি ) বলে। 

ভাষ্য ।-_স্ুখভিজ্ঞস্ক স্থুখানুস্মৃতিপূর্ববঃ স্থুখে ততসাধনে বা 

যো গর্দস্তধ্গালোভঃ স রাগ 'ইতি। 

অন্তার্থ-_যে ব্যক্তি সুখভোগ করিয়াছে, তাহার দেই স্থথ স্মরণ 

হইয়া, সেই সুখ অথব1 তৎদাধন বিষয়ে তাহার যে, লোভ, তৃষ্ণা অথবা 

গর্ধ হয়, তাহাকে রাগ বলে। 

৮ম স্ত্র। দুঃখানুশয়ী দেষঃ | 

| ছুঃখভোগ হইতে যাহ! উৎপন্ন হস্ক, তাহাকে দ্বেষ বলে। 



১০৪ দাশানক ব্রল্গাবন্ভা | 

ভাষ্য ।-_ছুঃখাভিজ্ঞস্ত ছুঃখানুস্মৃতিপূর্বে ছুঃখে ততসাধনে বা 
যঃ প্রতিঘোমন্যুজিধাংস' ক্রোধ? স দ্বেষ ইতি। 

অন্তার্থঃ_যে ব্যক্তি ছুঃখভোগ করিয়াছে তাহার সেই ছুঃখ স্মরণ 

হইয়া, সেই দুঃখে অথবা তৎসাধন বিষয়ে তাহার যে প্রতিঘ, মন্থা, 

জিঘাংসা অথবা ক্রোধ হয়, তাহাঁকে দ্বেষ বলে। 

৬ ৯ম হৃত্র। স্বরসবাহী বিছুষোইহপি তথা রূট্োইভিনিবেশঃ। 

পূর্ব পূর্ব জন্মাঞ্জিত, স্বতঃসিদ্ধ মৃত্যুতয়কে “অভিনিবেশ” 
বলে। ইহা বিদ্বান, অবিদ্বান সকলের মধ্যে অনিবাধ্য সংস্কাররূপে 

বর্তমান আছে। 

ভাষ্য ।-সর্ববস্য প্রাণিন ইয়মাতাশীনিত্যা ভবতি “মা ন 

তূবং ভুয়াসমিতি”। ন চাননুভূতমরণধর্ম্নকশ্যৈষ! ভবত্যাত্মাশীঃ ; 
এতয়। চ পূর্ববজম্মানুভবঃ প্রতীয়তে; স চায়মভিনিবেশঃ রেশঃ, 

স্বরসবাহী, কৃমেরপি জাতমাত্রস্ত প্রত্যক্ষানুমানাগ মৈরসন্তা- 
বিতো মরণত্রাস উচ্ছেদদৃষ্যাত্বকঃ পূর্ববজন্মানুভৃতং মরণছুঃখ- 
মমুমাপয়তি। যণাচায়মত্যন্তমূঢেষু দৃশ্ঠাতে ব্রেশস্তথা ' বিদুষো- 
ইপি বিজ্ঞাতপুর্ববাপরান্তস্য রূঢঃ; কম্মাৎ, সমানাহি তয়োঃ 
কুশলাকুশলয়োঃ মরণছুঃখানুভবাদিয়ং যাসনেতি। 

অন্তার্থঃ-সর্ধ গ্রাণীরই আপনার সম্বন্ধে নিত্য এই মঙ্গল কামনা 
হয় যে “আমার না! থাকা! যেন ঘটে না, চিরকালই যেন বাঁচিয়া থাকি।” 
পূর্বে মৃত্যুর অন্ুতব করিয়৷ না থাকিলে এইব্ূপ ইচ্ছা হইত না) এই 
আত্মাশীর্বধাদ বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেরই আছে, ইহা দ্বারা জান! যায় 
ষে, পূর্বে মৃত্যু পরত্যক্ষীভূত হইছে; ইহাই "্অভিনিবেশ” নামক 
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ক্লেশ; ইহা স্বতঃই প্রবর্তিত হয়। সম্ভোজাত কুমিরও এই মরণ ত্রাস 

আছে; কিন্তু ইহজন্নে প্রত্যক্ষ অনুমান অথবা আগম দ্বারা ইহার (মরণের) 

জ্ঞান জন্মে নাই; ইহা আপনার বিনাশদৃষ্টি স্বরূপ, ইহা পূর্বজন্মে অনুভূত 
মরণ দুঃখের অনুমান করায়। এই ছুঃখ যেমন অত্যন্ত মূ বাক্তিতে দুষ্ট 

হয়, তন্রপ জীবের পূর্বাপর গতি বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বান ব্যক্তিরও থাকা! 

ষ্ট হয়। কারণ, ধাম্মিক অধাম্মিক উভয়বিধ পুরুষেরই মরণ-ঢুঃখান্ুভব 

জন্য জীবনবাসন! সমানভাবে আছে । 

১*ম স্ত্র। তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সুন্গনাঃ। 

এই সকল ক্লেশ অতি সুক্ম সংস্কাররূপে বর্তমান আছে। চিত্তের 

দগ্ধবীজাবস্থায় তাহাদের গ্রসবশক্তি বিধবংস হইলে অবশেষে তাহারা বিনাশ 

প্রাগু হয়। 

ভাষা ।__তে পঞ্চক্লেশা দগ্ধবীজকল্পা যোগিনশ্চরিতীধিকারে 

চেতসি প্রলীনে সহ তেনৈবান্তং গচ্ছতি। 

'অন্তার্থ:-এই পঞ্চবিধ ক্লেশ দগ্ধবীজসদৃশ হইয়া, ঘোগীদিগের চরিতা- 
ধিকারাবস্থাগ্রঞ্ত চিত্তে প্রলীন হইয়া! & চিত্তের সহিত অন্তমিত হইয়া 

যায়। 

১১শ সুত্র। ধ্যানহেয়াঙ্ছদুবৃত্তয়ঃ | 

পঞ্চবিধ ক্লেশের স্থুলবৃত্তি সকল ধ্যানের দ্বারা বিদুরিত হয়। 

ভাষ্য ।__স্থিতানান্ত বাজভাবোপগতানাং ক্লেশানাং যা বৃত্তয়ঃ 

স্থুলাস্তাঃ ক্রিয়াযোগেন তনূকৃতাঃ সত্যঃ, প্রসংখ্যানেন ধ্যানেন 
হাতব্যাঃ যাবত সুক্ষমীকৃতা যাব দগ্ধবীজকল্লা ইতি। যথা চ 
বন্ীণাং স্থুলো মলঃ পূর্ববং নিরূ্ঘিতে, পশ্চা সৃষ্ষো যত্রেনো- 
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পায়েনাপনীয়তে; তথা স্বশ্নপ্রতিপক্ষাঃ স্থুলা বৃ্তয়ঃ ক্লেশানাং, 

সুন্মনাস্ত মহাপ্রতিপক্ষা ইতি । 

' অস্তার্থঃ_-বাঁজভাবপ্রাপু ক্লেশমকলের যে স্থৃলবৃত্তি, তাহা! ক্রিগ়া- 
যোগের দ্বারা তন্থু অবস্থা প্রাপু হইলে, প্রসংখ্যানরূপ ধ্যানের দ্বার! 

তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে হয়; যাবৎকাল পধ্যন্ত ইহারা! হুম্মীকৃত হইয়া 

দ্ধবীজকল্প না হয়, তাবংকাল পর্যান্ত এই প্রমংখ্যানরূপ ধান অবলম্বন 
করিবে। যেমন বন্ধের স্থল মলা প্রথমেই অপনীত হয়, পশ্চাৎ সুক্ষ মলা 

্রযন্ব দ্বারা দূরীভূত হয়, তদ্ধপ ক্লেশ সকলের স্থুল বৃত্তি সকল অন্ন প্রয়ামেই 
দুরীভূত হয়, গুক্ষাবৃত্তি সকল অপনীত করিতে মহৎ প্রযত্ব আবশ্তক করে। 

/১২শুত্র। ক্রেশমূলঃ কর্্মীশয়ো দৃষ্টাইদৃষউজন্মবেদনীয়ঃ। 
এই সকল অবিদ্যাদি ক্লেশ হইতে ধর্মাধন্রূপ কর্মাশয় সকল উৎপন্ন 

হয়) ইহারা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জন্মে ফল সকল উৎপাদন করিয়! 
আপনাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। 

ভাষ্য ।-তত্র পুণ্যাপুণ্যকম্মীশয়ঃ কাঁমলোভমোহক্রোধ- 
প্রসবঃ। স দৃষউজন্মবেদনীয়শ্চাদৃষ্উজন্মবেদনীয়শ্চ। তত্র তীব্র 
ংবেগেন মন্ত্রতপঃসমাধিভিণির্র্তিত: ঈশ্বরদেবতামহধিমহানুভা- 

বানামারাধনাদ্ব। যঃ পরিনিষ্পন্নঃ স সদ্যঃ পরিপচ্যতে পুণ্যকম্মা- 

শয় ইতি। তথা তীব্রক্লেশেন ভীতব্যাধিতকৃপণেষু বিশ্বীসোপ- 

গতেষু বা মহানুভাবেষু বা তপস্বিষু কৃতঃ পুনঃপুনরপকারঃ স 

চাঁপি পাপকর্ম্মাশয়ঃ সদ্য এব পরিপচ্যতে। যথা নন্দীশ্বরঃ 
কুমারো মনুষ্যপরিণামং হিত্বা দেরত্বেন পরিণত? তথা নহুষোহপি 

দেবানামিন্দরঃ স্বকং পরিণামং হিত্বা তির্ধ্যকৃত্বেন পরিণত ইতি। 
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তত্র নারকাণাং নাস্তি দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্ম্মাশয়ঃ, ক্ষীণক্রেশা- 
নামপি নাস্তি অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কম্াশয় ইতি। 

অন্তার্থঃ তন্মধ্যে পুণ্যাপুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মীশয় কাম, লোভ, মোহ 

এবং ক্রোধ হইতে প্রস্থত। এই কর্মাশয় কোনটি বর্তমান জন্মেই 

ফলোৎপাদন করিয়া 'প্রকাশিত হয়, কোনটি বা! জন্মাস্তরে ফল উৎপাদন 

করে। তন্মধ্যে তীব্রদংবেগ সহকারে মন্ত্র, তপন্তা ও সমাধি দ্বারা সমুভূত, 
অথব। ঈশ্বর, দেবতা, মহধি অথব! মহাপুরুষদিগের আরাধন| দ্বারা লব্ধ, 

যে পুণাকম্মাশর, তাহা ইহ জন্মেই পরিপাক প্রাপ্ত হয় (জাতি আমু; ও 

ভোগরূপ ফলোৎপাদন করে)। তদ্্রপ ভীত, ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র, বিশ্বাসকারী 

পুরুষের প্রতি অথবা মহাস্্া অথবা তপস্বীদিগের প্রতি তীব্রবেগযুক্ত 
অবিগ্ভাদি হেতু যে পুনঃ পুনঃ অনিষ্টাচরণলন্ধ পাপকর্থাশয় তাহা 

ইহজন্মেই পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া ফলোৎপাদন করে। যেমন রাজকুমার ". 
নন্দীশ্বর অতিতীব্র আরাধনা-বলে, ইহজন্মেই মন্ুষাদেহ পরিত্যাগ করিয়া 

দেখদেহ লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ নহুষ নরপতি দেবতাদিগের 

ইন্্ত্ব লাভ কুরিয়াও পমহষি অগন্ত্য ও অপরাপর ধষিকে অপমানিত 

করিয়া) স্বীয় পুণাঞজ্জিত ইন্দ্ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তিধ্যগ্দেহ (সর্পত্ব ) 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাহান্রের নরকভোগরূপ ফলই শাস্ত্রে অবধারিত, 
আছে, তাহাদিগের পাপনিমিত্তক কর্দ্দাশয় ইহজন্মে ফল প্রকাশ করে 
না; আর বিহিত সাধনাদ্বারা অবিদ্যাদ্ি ক্রেশ ক্ষীণ হইলে, যোগিগণের 

কর্াশয় সকলও ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায়, পরজন্মে ফুল দিতে পারে, এমন 

কন্দাশয় তাহাদিগের থাকে না। 

,১৩শ সুত্র। সতি মূলে তদ্বিপ্লাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ। 

মূল অর্থাৎ অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল বর্তমান থাকিলেই (ইহারা বিনষ্ট 
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না হওয়া পর্য্যন্ত) জাতি, আধুঃ ও ভোগরূপ ইহাদের বিপাঁক বর্তমান 
থাকে। 

ভাষ্য ।--সতস্থ ক্লেশেষু কন্মাশয়ো বিপাকারম্তী ভৰতি, 
নোচ্ছিন্নক্েশমূলঃ। যথা তুষাবনদ্ধাঃ শালিতগুলা অদগ্ধবীজ- 
তাৰা প্ররোহসমর্থ! তবন্তি, নাপনীততুষা দগ্ধবীজভাবা বা; তথা 
ক্েশাবনদ্ধঃ কম্মাশয়ো৷ বিপাকপ্ররোহী ভবতি, নাপনীতক্লেশে 
ন প্রসংখ্যানদগ্ধরেশবীজভাবো বেতি। স চ বিপাকক্ত্রিবিধো 
জাতিরাযুর্ভোগ ইতি। তত্রেদং বিচার্্যতে কিমেকং কর্ন্মমৈক্থয 
জম্মনঃ কারণমূ, অথৈকং কন্দ্মানেকং জন্মাক্ষিপতীতি। দ্বিতীয়া 
বিচারণা কিমনেকং কর্্মানেকং জন্ম নিবর্তয়তি, অথানেকং 
কর্ম্মৈকং জন্ম নিরবর্তয়তীতি। ন তাবৎ একং কর্্মৈকস্ত জন্মানঃ 
কারণং; কন্মাৎ? অনাদিকালপ্রচিতস্যাসঙ্যোয়স্ত।বশিষ্টকর্দ্ণঃ 
সাম্প্রতিকস্য চ ফলক্রমানিয়মাদনাশ্বাসো লোকম্য প্রসন্তঃ, স 
চানিট ইতি। ন চৈকং কর্ত্মানেকস্য জন্মনঃ কারণম, কল্প'ৎ 
অনেকেধু কর্স্বেকেকমেব কর্্মানেকস্ত জন্মনঃ কারণমিত্যব- 
শি্ম্ত বিপাককালাভাবঃ প্রসত্তঃ স চাপ্যনিষ্ট ইতি। ন 
চানেকং কম্মানেকস্য জন্মনঃ কারণম্ কম্মাৎ, তদনেকং জন্ম 
ুরপন্নসস্তবতীতি ক্রমেণ বাচ্যম্, তথা চ পূর্ববদৌধানুষ্ঃ। 
জস্মাজ্জনমপ্রয়াণান্তরে কুতঃ পুণ্যাপুণ্য কন্মাশয়প্রচয়ো৷ বিচিত্র: 
প্রধানোপসর্জনভাবেনাবস্থিতঃ প্রায়ণাভিব্যক্ত এক প্রঘট্রকেন 
মিলিত্বা মরণং প্রসাধ্য সন্ম ুচ্ছিত একমেব জন্ম করোতি, তচ্চ 
জন্ম তেনৈব বর্মণ! লবাযুফং ভবতি, তস্সিন্নায়ুষি তেনৈব কর্ণা 
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ভোগঃ সম্পদ্যত ইতি। অসৌ কন্াশয়ো জন্মাযুর্ভোগহেতৃত্বা 
ত্রিবিপাকোহভিধীয়ত ইতি । অত একভবিকঃ কর্দাশয় উক্ত 
ইতি। 

দৃউজম্মবেদনীয়স্ত্বকবিপাকারস্তী তোগহেতুত্বাত, দ্বিবিপাফা- 
রম্তী বা আয়ুর্ভোগহেতুত্বাৎ নন্দীশ্বরবৎ নহুষবদ্ধা ইতি । ক্লেশকর্্ম- 
বিপাকানুভবনিমিস্তাভিস্ত বাসনাভিরনাদিকালসম্মুচ্ছিতমিদং চিত্তং 
চিত্রীকৃতমিব সর্বতো মতস্তজালং গ্রন্থিভিরিবাতিতমিত্যেতা 
অনেকভবপুবিবকা বাসনাঃ। যন্ত্য়ং কম্্াশয়ঃ এয এবৈকভবিক 
উক্ত ইতি । 

যন্তসাবৈকভবিকঃ কর্্মাশয়ঃ স নিয়তবিপাঁকশ্চানিয়তবিপা- 
কশ্চ। তত্র দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্য নিয়তবিপাক ্যৈবায়ং নিয়মো) 
নতবদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্তানিয়তবিপাকম্য ; কন্মা? যো হাদৃষ- 
জন্মবেদনীয়োহনিয়তবিপাকস্তস্ত ত্রয়ী গতি; কৃতহ্যাবিপৰস্ 

ঘ/শঃ, প্রধানকন্মণ্যাবাপগমনং বা, নিয়তবিপাকপ্রধানকন্মমণাহভি- 

ভুতস্ত বা,চিরমবস্থানম্ ইতি । তত্র কৃতস্তাবিপকস্ত নাশো! যথা 
শুর্ুকর্ম্মোদয়াদিহৈব নাশঃ কৃষ্ণস্ত ; যত্রেদমুক্তম্, “দে দ্বে হ বৈ 
কম্মমণী বেদিতব্যে, পার স্তৈকোরাশিঃ পুণ্যকৃতোইপহস্তি | তদি- 
চ্ছ্য কর্্মাণি স্থকৃতানি কর্ত/মৈহৈব তে কর্ম কবয়ো বেদয়ন্তি”। 
প্রধানকন্মমণ্যাবাপগমনং, যত্রেদমুক্তং “স্যাৎ স্বল্পঃ সঙ্করঃ সপরি- 

হারঃ সপ্রত্যবমর্ধ, কুশলস্য নাপকর্ষায়লং; কম্মাৎ, কুশলং 

হি মে বহ্বন্যাদস্তি যত্রায়মাবাপং গতঃ স্বর্গেছপি অপকর্ষমল্লং 
করিষ্যতি” ইতি। নিয়তবিপাকপ্রধানকর্মণণাভিতৃতস্ত বা চিরমব- 
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স্থানম্; কথমিতি, অদৃষউজন্মবেদনীয়স্তৈব নিয়তবিপাকস্য কর্ম্ণঃ 
সমানং মরণমভিব্যক্তিকারণমুক্তং, নত্বদৃউজন্মবেদনীয়স্ানিয়ত- 
বিপাকস্য ; যত্তদৃষ্উজন্মবেদনীয়ং কন্মানিয়তবিপাকং তন্নশ্যে, 
আবাপং বা গচ্ছেঘ, অতিভূতং বা! চিরমপ্যুপাসীত, যাব সমানং 
কম্মাভিব্যগ্তকং নিমিত্মস্ত ন বিপাকাভিমুখং করোতীতি। 
তদ্বিপাকস্ভৈব দেশকালনিমিত্তানবধারণাদিয়ং কন্মগতিবিচিত্রা 
ছুবিজ্ঞানা চ ইতি; ন চোত্সগ্তাপবাদান্লিবৃত্তিরিতি একভবিকঃ 

কর্্মীশয়োহনুজ্ঞায়ত ইতি । 

অন্তার্থঃ_ক্লেশসকল বর্তমান থাকিলে বিপাকদকল উৎপাদন 

করে; ক্লেশরূপ মূল উচ্ছিন্ন হইলে বিপাক আর থাকে না। যেমন তুষের 
মধ্যে আচ্ছাদিত হইয়া শালিতগুল, যে পর্যন্ত দগ্ধবীজভাব না হয়, তৎ- 
পর্য্যন্ত অঙ্কুর উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু তুষাবরণচাত অথবা 
ভজ্জিত হইলে আর ইহার অঙ্কুরিত হইবার সামর্থা থাকে না) তব্রপ অবি- 
দ্যাদি আশ্রয়ে অবস্থিত হইয়াই কর্ম্মাশয় সকল বিপাক-জননে সমর্থ হয) 
অবিদ্যাদি আশ্রয় অপনীত হইলে অথবা প্রসংগ্যানরূপ অগ্রিদধারা & 

অবিদ্যাদির বী্ভাব দগ্ধ হইলে, ইহারা বিপাক উৎপাদন করিতে পারে 
না। বিপাক ব্রিবিধ-জাতি, ও আযুং ও ভোগ (স্ুখছুঃখ )। এই বিষয়ে 

এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় যে, একটি কর্ম কি একটি জন্মের কারণ 

হয়, অথবা একট কর্ম অনেক জন্ম উৎপাদন করিয়া ফলভোগ করায়? 

দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্ত এই, অনেক কর্ম কি অনেক জন্ম গ্রবর্তিত করে, অথবা 

অনেক কর্ম একই জন্ম উৎপাদন করে ? উত্তর £_-একটি কর্ম একটি 

জন্মের কারণ এইরূপ বলা যায় না) কারণ তাহা হইলে অনাদিকাল 
হইতে সঞ্চিত কর্মের অবশিষ্ট (যাহা ভোগদ্বারা ক্ষয় হয়নাই), এবং 
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ইহজন্মের কৃতকর্ম, এই সকল অনস্তকর্মেরে ফলক্রমের অবধি ন 

থাকায়, লোৌকসকলকে হতাশ্বাস হইয়া পড়িতে হয়; অতএব এইরূপ 

সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। একটি কর্ম অনেক জন্মের কারণ, ইহাও বলা বাইতে 

পারে না; কারণ কর্ম অসংখ্য, তন্মধ্যে এক একটিই যদি অনেক 

জন্মের কারণ হয়, তবে আর অবশিষ্ট কর্শের বিপাককাল লাভই হইতে 

পারে না; ইহাও সুতরাং অসঙ্গত। অনেকগুলি কর্ম অ়্টিতবে এক 

জন্মের অনেক কর্পু), অনেক জন্মের কারণ হয়, ইহাও বলা যাইতে পারে 

না) কারণ সেই অনেক জন্ম যুগপৎ সংসাধিত হইতে পারে না, একটির 

প্র অপরটি এইরূপ হ্ইতে হইবে, তাহাতেও পূর্বোক্ত দৌ ঘটে 

(অর্থাৎ এক জন্মের কর্মের ফলই যদ্দি বহুজন্ম ধরিয়া ভোগ করিতে 

হয়, তবে পুনরায় সেই সকল জন্মের কর্মের ফলভোগ করিবার আর 

অবসর থাকে না)। অতএব সিদ্ধান্ত এই বে, জন্ম ও মৃত্ত্য, এই উভয়ের 

মধ্যস্থিতকালে কৃত পুণ্যাপুণ্যরূপ বিচিত্র কন্মাশয় সমূহ কোনটি প্রধান, 

কোনটি অপ্রধান ভাবে অবস্থিত থাকে) প্রায়ণ (মৃত্রা) কালে ইহারা 

অভিব্যক্ত হয়, এবং একসঙ্গে মিলিত হইয়া মৃত্যু সংনাধনপর্ববক উদ, 
হইয়া একই জন্ম উৎপাদন করে; এ সকল পূর্বজন্মকৃতর্মানুসারেই 
পরজন্মের প্রকারভেদ ও আয়ুঃ অবধারিত হয়, এবং এই জীবিতকালে পুরব- 

জন্মক্ত কর্মান্্সারে “ভোগ”নদকল সম্পন্ন হইয়া থাকে । এইকূপে 

“কন্মীশয়” জন্ম, আনু ও ভোগ এই তিনটির হেতু হওয়াতে, ইহাকে 
ত্রিবিপাক (ত্রিবিধ বিপাক সমন্বিত) বলা যার। অতএব কনম্মাশয় এক- 

ভৰিক (একজন্মের উৎপাদক ) বলিয়া উক্ত হয়। 

কিন্তু দৃষ্টজন্মবেদনীয় কম্মীশয় (অর্থাৎ যাহা এই জন্মেই ফল দের, 
তাহা) যখন ”“ভোগ” মাত্র জন্মায়, তখন তাহাকে এক বিপাকারস্তী, 

ধখন আঘুং ও ভোগ উভয় উৎপাদন করে, তখন তাহাকে দ্বিবিপাকা- 
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রম্ভী বলা যায়। (দৃষ্টান্ত নন্দীশ্বর এবং নহুষ ইত্যাদি )। অবিদ্যা্দি 
ক্লেশ, কর্ম ও তাহার জাতি, আফুঃ ও ভোগরূপ বিপাকমূলক বাসনা 
অনাদি কাল হইতে সঞ্চিত হইয়া চিত্তকে অনংখ্য প্রকারে রপ্রিত 

করিয়া রাখিয়াছে। মতম্তজাল যেমন অসংখ্য গ্রস্থিদ্বারা চতুর্দিকে বিস্তৃত : 

হয়, তদ্রুপ অনেক জন্মার্জিত বাসনাধুক্ত হইয়| চিত্ত সর্বপ্রকার বিষয়াভি- 

মুখে প্রনারিত হয় ; সুতরাং এই বাসনা অনেক জন্মসঞ্চিত, কোন এক 

জন্মাঞ্জিত নহে। কিন্ত ধর্মাধন্রূপকন্মীশয় যাহা ইহ ও পরজন্মে জাতি, 
আয়ু ও তোগ সম্পাদন করে তাহাই একভবিক বলিয় পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে। যে সকল সংস্কার পূর্বস্বতিমূলক তাহারাই বাসনা স্বরূপ, 
এবং অনাদদিকাল হইতে বহু বু জন্ম ধরিয়া অজ্জিত। 

পূর্বোক্ত একভবিক ধন্মাধর্মরূপ কন্মাশয় বিবিধ ) নিয়ত বিপাক, এবং 

অনিয়ত বিপাক (কখন ইহার বিপাক নিশ্যয়ই ঘটিয়। থাকে, কখন 
ঘটে না)। যে কর্মমাশয়কে পূর্বে দৃষ্টজন্মবেদনীয় (ইহজন্মেই ফলোৎপাদক) 

বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে নিয়তবিপাক বলিয়া 

নিশ্চিতরূপে বল! যায়৷ যাহাকে অনৃষ্টজন্মবেদনীয় (জন্মান্তরে ফলোৎপাদক) 
বলিয়৷ বলা হইয়াছে, তাহার ফল কিন্তু নিশ্চিত নহে) কারণ ইহার 
গৃতি ব্রিবিধ ) যথা, প্রথমতঃ ইহা বিপাক (জাতি আফুঃ এবং ভোগ) 
উৎপাদনের পূর্বেই অপর কর্মাশয়দারা কখন নষ্ট হয়? দ্বিতীয়ত, 
কখন তদপেক্ষা বলবান্ প্রধানরূপে অবস্থিত কর্মের সহিত সহচরভাবে- 

মাত্র থাকিয়া প্রকাশ পায়, অর্থাৎ এ প্রধান কর্মের ফলের কিঞিনন- 

নৃতা মাত্র জন্মাইয়! পর্য্যবসিত হয় ) তৃতীয়তঃ, কখন বা অবশ্ত ফলোৎ- 

পাদক উক্ত প্রধান কন্মের দ্বারা অভিভূত হইয়া, ফলোৎপাদন 

না করিয়া, দীর্ঘকাল অপ্রকাশভাবে অবস্থিতি করে। বিপাক 

জন্মাইবার পূর্বেই অপর কর্মের ছারা নষ্ট হওয়ার দৃষ্াস্ত যথা, 
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ইহ জন্মেই উৎকট তগপন্তাদি শুকুকরন্মের দারা কৃষ্ণ (পাপাত্মক ) কর্ম বিনাশ 

প্রাপ্ত হয়, তৎসন্বন্ধে শান্তর বলিয়াছেন £_-“পাপ ও পুণা এই দ্িবিধ| 

কর্ম; তন্মধ্যে রাশীকৃত পাপ, একটি পুথ্যকর্মদ্বারাও বিনাশ প্রাপ্ হয়)! 

অতএব স্থক্কৃতকন্মন ( পুণ্যকন্ম ) ইচ্ছা কর, এই জন্মেই তোমার পুণ্যকন্ম 

করা উচিত, এইরূপ জ্ঞানিগণ উপদেশ করিয়াছেন” । দ্বিতীয়টির 

সম্বন্ধে (প্রধান কর্মের সহচর ভাবে থাকা সম্বন্ধে) শান্ত এইরূপ 

বলিয়াছেন £--“যজ্ঞার্দি পুণ্যকর্মে অল্প (পণু-হিংসা প্রতি ) পাপও 

মিশ্রিত হয়? কিন্ত প্রাযশ্ত্তাদিদ্বারা তাহার ফল পরিহার করা যায়; 
প্রতিবিধান না করিলে, তাহা বর্তমান থাকে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহ! 
মহাপুণারূপ কুশলকর্ম্মের ফলোৎপাদনে বিদ্ধ জন্মাইতে সমর্থ হয় 
না; কারণ বহুল পুণ্য আমার থাকা সত্ব, তাহার সহিত সঙ্কর হইয়া 
পাপাংশ মৃছ্ুভাবে অবস্থিতি করে, তাহা পুণ্যের ফল-_স্বর্থভোগ-কালে 
অতি সামান্ত মাত্র অপকর্ষ জন্মায়। ইহা অকিঞ্চিংকর, অনায়াসেই 
সহ হয়” । তৃতীয়টি অর্থাৎ প্রধান কন্ধদ্ধারা অভিভূত হইয়া দীর্ঘকাল 
অগ্রকট থাকা, কিরূপে হয়, তাহা বলা যাইতেছে ; জন্মান্তরে ফলদায়ী 
( অনৃষ্ন্মবেদুনীয় ) *নিশ্চিতবিপাকযুক্ত কর্মই মৃত্যুকে উৎপাদন 
করিয়! অভিব্যক্ত হয়, অনিয়তবিপাক অথচ জন্মান্তরে ফলগ্রদ কর্মের 
তৎকালে উক্ত প্রকার অভিব্যক্তি হয় না। অতএব অদুষ্টজন্মবেদনীয় 
অনি্নত বিপাক কর্ন হয় নাশপ্রাপু হয়, অথবা অপর প্রধান কণ্পের সহিত 
মৃদ্ুভাবে মিলিত হইয়া অস্বতন্ত্রভাবে ফলোৎপাদন করে, অথবা অপর 
প্রধান কম্মের দ্বারা অভিভূত হইয়া ক্ষীণভাবে বর্তমান থাকে ; যতকাল 
পর্য্স্ত সমান জাতীয় কর্ম উপস্থিত হইয়া ইহাকে বিপাকাভিমুখ না করে। 

এঁ শেষোক্ত বিপাক কোন স্থানে, কোন্ সময়ে, এবং কোন্ হেতু অবলক্বন| 
কণ্িয়। প্রকাশিত হইবে, তাহার স্থির্তা না থাকাতে, কর্মের গতিকে 

৮ 



বিচিত্র ও ছুধিজ্ঞেয় বলা যায়। অপবাদ (কোন বিশেষ স্থলে লক্ষণের 

অপ্রাপ্তি) দ্বারা উতৎসর্গের (সাধারণ নিয়মের ) দোষ হয় না; অতএব এ 

অদৃষ্টজন্মষেদনীয় অনিয়হ বিপাক কর্ন বহুজন্মান্তেও বিপাক উপস্থিত 
করিতে পারে বলিয়া, পরবর্তী জন্মে এক পূর্বজম্মের অজ্জিত কর্মাশয়ই 
জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ ফল উৎপাদন করে বলিয়া যে পূর্বে বলা 

হইয়াছে তাহাতে দোষ হয় না। 

১৪শ হুত্র। তে হলাদ-পরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেত্ত্বাৎ। 

বিপাকদকল পুণ্যকর্থের হইলে স্থুখোৎ্পাদন করে, পাপ কর্মের 

হইলে ছুঃখোত্পাদন করে। 

ভাষ্য ।__তে জন্মাযুর্ভোগাঃ পুণ্যহেতুকাঃ স্ৃখফলাঃ অপুণ্য- 
হেতৃকাঃ ছুঃখফলা ইতি। যথা চেদং ছুঃখং প্রতিকুলাত্মকম্ এবং 

বিষয়ন্থখকালেহপি ছুঃখমস্ত্যেব প্রতিকুলাত্বকং যোগিনঃ। 

অন্তার্থ-_জন্ম, আছ্ুঃ ও ভোগরূপ বিপাক পুণ্যকর্মা হেতুক হইলে 
সুখফল দেয়, অপুণ্য হেতুক হইলে ছুঃখফল দেয়। ভুঃখ যেমন প্রতিকূল 

বিচ্ছেদযোগা, তদ্রপ বিষয়স্থথভোগ কালেও ছুঃখ বর্তমান গাকায়, যোগী- 

দিগের পক্ষে সুথও প্রতিকূল রূপেই গণা হয়। 

ভাষ্য ।-_কথং তদুপপদ্যতে |. ' 

অন্তার্থ_কি প্রকারে তাহা হইতে পারে। 

১৫শ হ্ত্র। পরিণামতাপমংস্কারছ্ঃখৈগু ণবুত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখ- 

মেব সর্ববং বিবেকিনঃ। | 

দৃশ্তজগৎ পরিণামযুক্ত তাপদায়ক এবং সংস্কারোৎপাদক; স্থৃতরাং 

এতৎসমস্ত ঢঃখরূপেই গণ্য) এবং যে গুণসকলের বৃত্িদ্বারা বিষয়- 
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ভোগ সম্পাদিত হয়, তাহাদের বৃত্তি সমুদয়ও পরস্পর বিরোধী; একটির 

স্বিতিকালে অপরটির উৎপত্তি হইতে পারে না; অতএব বিবেকশীল 

পুরুষের পক্ষে সমস্ত সংনারই ছুঃখাত্মক | 

ভাষ্য ।-_সর্ববস্যাবং রাগানুবিদ্ধশ্চেতনাহচেতনসাধনাধীনঃ 

স্বখানুভবঃ ইতি তত্রাস্তি রাগজঃ কর্ম্মাশয়ঃ ; তথাচ দেস্টি ছুঃখ- 

সাধনানি মুহ্থতি চেতি; দ্বেষমোহকৃতোহপ্যন্তি কন্মাশয়ঃ। 

তথাচোক্তং নানুপহত্য ভূতানি উপভোগঃ সম্ভবতীতি হিংসা- 

কৃতোহপ্যন্তি শারীরঃ কম্মীশয়ঃ ইতি। বিষয়স্খং চ অবি- 

গ্ত্যুক্তমূ। যা ভোগেছিক্দিয়াণাং তৃপ্তেরুপশান্তিস্তৎ স্ুখং, 

যা লৌল্যাদনুপশান্তিস্তদ্দঃখম্। ন চেক্দ্রিয়াণাং ভোগাভ্যাসেন 
বৈতৃষ্ক্যং কর্তুং শক্যং ; কম্মাৎ ? যতো ভোগাভ্যাসমনুবিবর্দান্তে 
রাগাঃ কৌশলানি চেক্দ্রিয়াণামিতি; তন্মদনুপায়ঃ স্থখস্থা 

ভোগাভ্যাস ইতি। স খন্বয়ং বুশ্টিকবিষভীত ইবাশীবিষেণ দষ্টঃ 

ঃ স্রার্ী বিষয়ানবাসিতো মহতি ছুখখপন্কে নিমগ্ন ইতি। এমা 
পরিণামছ্ঃখতা নাম প্রতিকূল! স্থখাবস্থায়ামপি যোগিনমেৰ 

্রিশ্নীতি। অথ কা তাপছুঃখত৷ ? সর্ববস্য ছেযানুবিদ্ধশ্চেতনা- 

ইচেতনসাধনাধীনস্তাপানুভৰঃ ইতি তত্রাস্তি দ্বেষজঃ কন্মাশয়ঃ, 

স্খসাধনানি চ প্রার্থয়মানঃ কায়েন বাচা মনসা চ পরিস্পন্দতে, 

ততঃ পরমনুগৃহাত্যুপহন্তি চ, ইতি পরানুগ্রহপীড়াভ্যাং ধর্ম্াধন্্া- 

বুগচিনোতি, স কন্মাশয়ো লোভাৎ মোহাচ্চ তবতি; ইত্যেঘ। 

তাপছুঃখতোচ্যতে। কা পুনঃ সংক্কারহুঃখতা ? স্ুখানুভবাৎ 

স্থখসংস্কারাশয়ো, ছুঃখানুতবাদখি দুঃখসংক্কারাশয় ইতি, এবং 
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কন্ম্মত্যো বিপাকেহনুভূয়মানে স্তবখে ছুঃখে বা পুনঃ কন্মাশয়প্রচয় 
ইতি, এবমিদমনাদি ছুঃখআ্রোতো৷ বিপ্রস্ছতং যোগিনমেব প্রতি- 
কুলাত্মক্বাছ্দ্বেজয়তি ; কম্মাৎ % অক্ষিপাত্রকল্লো হি বিদ্বানিতি, 
যথোর্ণাতস্তরক্ষিপাত্রে ন্যস্তঃ স্পর্শেন ছুঃখয়তি নাম্যেষু গাত্রীবয়বেষু, 
এৰমেতানি ছুঃখানি অক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনমেব ক্রিশ্লন্তি, নেতরং 
প্রতিপত্তারম্। ইতরং তু স্বকন্ম্মোপহতং ছুঃখমুপাত্বমুপাত্তং 
ত্যজন্তং ত্যক্তং ত্যক্তমুপাদদানমনাদিবাসনাবিচিত্রয়া চিত্তবৃত্তা 

সমস্ততোহনুবিদ্ধমিবাবিষ্ঘয়া হাতব্যে এবাহঙ্কারমমকা রান্মপাতিনং 
তং জাতং বাস্াধ্যাত্মিকোভয়নিমিত্তান্ত্িপর্ববাণস্তাপা অনুপ্রবন্তে । 

তদেবমনাদি দুঃখক্রোতসা ব্যুহমানমাত্মানং ভূতগ্রামঞ্চ দৃষট 
যোগী সর্ববছূঃখক্ষয়কারণং সম্যগ্র্শনং শরণং প্রপদ্ভতে ইতি। 

গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ ছুঃখমেব সর্ববং বিবেকিনঃ। প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতি- 

রূপা বুদ্ধিগুণাঃ পরস্পরানুগরহতনত্রীভূত্বা শান্তং ঘোরং মুঢং বা 
্রত্যয়ং ত্রিগুণমেবারভন্তে | চঞ্চলঞ্চ গুণবৃত্তিমিতি ষিপ্রপরিণামি 
চিত্তমুক্তমূ। রূপাতিশয়াবৃত্যতিশয়াশ্চ পরম্পরেণ “বিরুধ্যন্তে, 
সামান্যানি ত্বতিশয়ৈঃ সহ প্রবর্তন্তে ; এবমেতে গুণা ইতরেতরা- 
শ্রয়েণোপার্জ্িতস্থখদুঃখমোহপ্রত্যয়। ইতি সর্বের সর্ববরূপা ভবস্তি, 
গুণপ্রধানতাবকৃতন্তেষোং বিশেষ ইতি ; তন্মাৎ ছুঃখমেব সর্ববং 

বিবেকিন ইতি । ত্দস্য মহতো ছুঃখসমুদায়শন্য এপ্রতববীজমবিদ্া, 
তন্তাম্চ সম্যঙদর্শনমভাবহেতুঃ | যথা চিকিৎসাশান্্রং চতুবুর্ণহং 
রোগঠ, রোগহেতুঃ, আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি, এবমিদ্মপি শান্ত্রং 
চতুবুহমেব ; তদ্যথা সংসারঃ' সংসারহেতুঃ, মোক্ষঃ, মোক্ষোপায় 

ছু] 
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ইতি। তত্র ছুঃখবছুলঃ সংসারে হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ 

যোগে হেয়হেতুঃ সংযোগন্তাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং, হানোপায়ঃ 

সম্যগদর্শনম্। তত্র হাতুঃ স্বরূপম্ উপাদেয়ং হেয়ং বা ন ভবিতু 
মহৃতি ইতি, হানে তস্যোচ্ছেদবাদ প্রসঙ্গঃ, উপাদানে চ হেতুবাদঃ, 

উভয়প্রত্যাখ্যানে চ শাশ্বতবাদ ইত্যেত্ সম্যগ্র্শনম্। 

তদেতচ্ছাস্ত্রং চতুবুণহমিত্যভিধীয়তে | 
অন্তার্থট-চেতন এবং অচেতন বস্তু অবলম্বন করিয়া যে সখ উপজাত 

হয়) তাহাতে সকলেরই অনুরাগ থাকে, এই অনুরাগ হইতে তদনুরূপ 
কর্মাশয় উৎপন্ন হয়। এইরূপ দুঃখ যা হইতে সাধিত হয়, ততৎপ্রতি দ্বেষ 

হয়, এবং মোহদায়ক বস্ত্র প্রতি মোহ থাকাও দৃষ্ট হয়; অতএব দ্বেষ এবং 

মোহ হইতেও তরন্ুরূপ কর্মীশয় উপজাত হয়। আরও উক্তি আছে যে, 

প্রাণিগীড়ন না করিয়৷ ভোগ সম্ভৃত হয় না) অতএব শারীর হিংস| হইতে 
জাত কর্মীশয় উপজাত হয়। বিষয় স্থথকে অবিষ্থাস্বরূপই বলিয়া পূর্বে 
বগা হইয়াছে । ভোগ্যবস্ততে তৃপ্তিবশতঃ ইন্িয়গণের যে উপশাস্তি, 

তাহাকে স্থুখু বলে, “মার ( ভোগ্য বিষয়ের নিমিত্ত) চঞ্চলতাবশতঃ যে 
অশাস্তি হয়, তাহাকে ছুঃখ বলে। ভোগাভ্যাসদ্বার! ইন্দ্রিয়ের ভোগের প্রতি 

বিতৃষ্ণা জন্মে না) কারণ, ,এই ভোগাভ্যাস তত্প্রতি অন্ুরাগকে ক্রমশঃ 

বন্ধিতই করে, এবং তদ্দারা ইন্জ্রিয়সকলের ভোগ বিষয়ে পটুতাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়। অতএব ভোগাভ্যাস যথার্থ পক্ষে সুখের উপায় নহে। যেমন বুশ্চিক- 

ংশন ভয়ে পলায়ন করিতে গিয়া! মহাসর্পমুখে পতিত হওয়া অধিক অনিষ্ট- 
কর, যিনি সুখার্ী হইয়! বিষয়-সেবা! করেন, তিনিও তন্রপ মহৎ ছুঃখপঞ্কে 

নিমগ্ন হয়েন। এই পপরিণামগ্রূ্প ছুঃখ স্ুথাবস্থায় ও প্রতিকূলরূপে 
' বর্তমান থাকিয়া যোগীদিগকে রেশ, প্রদান করে। (অর্থাৎ বিষয়সেবার 
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পরিণাম ছুঃখ হওয়াতে যোগিগণ তাহা পরিতাগ করেন)। এক্ষণে “তাপ”- 

ছুঃখত। কি বলা হইতেছে ;--চেতন ও অচেতন বন্ত অবলম্বন করিয়া যে 

তাপ অনুভূত হয়, তাহাতে সকলেরই দ্বেষবুদ্ধি উপজাত হয়; এই দ্বেষ হইতে 
তান্থুরূপ কন্মীশয় উপজাত হয়। সুখসাধন-বিষয়সকলের প্রার্থনাকারী পুরু- 
ষের বাক্য, মন ও শরীর তদ্বিষয়ে চেষ্টাধুক্ত হয়, তন্নিমিন্ত সেই পুরুষ কখন 

পরকে অনুগ্রহ করে, কখন পীড়া দেয়; অন্ঠের প্রতি এই অনুগ্রহ ৪. 

গীড়াদ্বারা ধর্্মাধন্ম সঞ্চিত হয়) এইরূপে লোভ ও মোহ হইতে যে 
কর্খাশয় উপজাত হয়, তাহাই তাপছুঃখতা বলিয়৷ আখ্যাত। “সংস্কার 

দুঃখতা” কি তাহ! বলা হইতেছে £_স্থখান্থভব হইতে সুখ সংস্কারাশয়, 

দুঃখান্ুভব হইতে দুঃখ সংস্কারাশয় উৎপন্ন হয়। কর্ম হইতে এইরূপে 

স্বখছুখরূপ বিপাক উপস্থিত হইয়া, আবার তাহা হইতে কন্ীশয় 
জন্মে) (এবং কর্মীশয় হইতে বাসনারূপ ছুঃখ উপজাত হয়)। এইরূপ 

অনাদ্দিকাল হইতে প্রবাহিত ছুঃখকোত যোগিগণের নিকটই প্রতি- 

কুলরূপে প্রকাশিত হইয়৷ তাহাদিগকে উদ্বেগ প্রদান করে) কারণ 

বিদ্বান পুরুষগণ অক্ষিপাত্র ( চক্ষের পাতা ) সদৃশ; যেমন উর্ণাতন্থ (মাকড়- 

সার সুত্র ) অক্ষিপাত্রে সংযুক্ত হইলেই কষ্টদায়ক হয় শরীরের অন্স্থানে 

সংলগ্ন হইলে কিছুই বোধ জন্মায় না; এইরূপ এই সকল ছুঃগ অক্ষিপাত্র- 

সদৃশ যোগী্দিগকেই ক্লেশ দেয়, অপরকে ঘ্হে। অপর ব্যক্তিগণ স্বীয় 
স্বীয় কর্মের দ্বারা অভিভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ ছুঃখ ভোগ করিয়া, তাহা পুন: 
পুনঃ ত্যাগ করে, এবং পুনঃ পুনঃ ত্যাগ করিয়া তাহ! পুনরায় গ্রহণ করে; 

অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত বাসনাদার! বিচিত্রিত চিত্তের বৃত্তিপকলকর্তৃক 
চতুদ্দিক হইতে আকৃষ্ট হইয়া অবিগ্ভাকর্তৃক পুন; পুনঃ বাহাবস্ত্রতে অহঙ্কার 

ও মমকার বুদ্িযুক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে) এইরূপে বাহ্ ও 

আধ্যাত্মিক উভর়বিধ উপায়প্রস্থত স্রিবিধ তাঁপ ইহাদিগকে ছুঃখসাগরে 
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ভাসমান করে। এইরূপ অনাদি ছুঃখশক্রোতে আপনাকে ও প্রাণিসমন্তকে 

ভাসমান দর্শন করিয়া, যোগিগণ সম্যক আত্মজ্ঞানেরই শরণ গ্রহণ করেন। 

গুণত্রয়ের বৃত্তি সকলের পরস্পর বিরুদ্ধতা হেতুও বিবেকী পুরুষের পক্ষে 
সমস্ত সংসার ছঃখময় ; বুদ্ধি ব্রিগুণাত্মিকা, প্রধ্যা (জ্ঞান), প্রবৃততি 

( ক্রিয়াশীলত্ব ) ও স্থিতি ( মোহ ) রূপা ( সত্বরজস্তম আত্মিক )) গুণসকল 

পরম্পরের অন্গ্রাহকরূপে স্থিত হইয়া শান্ত, ঘোর অথবা মূঢ় (সথছুঃখ 

মোহাত্মক ) ত্রিগুণাম্মক প্রত্য়সকল উৎপার্দন করে) এই গুণবৃত্তিসকল 

সর্বদাই চঞ্চলস্বভাব, অতএব চিত্ত নানাবিধরূপে নিয়ত পরিণাম প্রাপ্ত হয়। 

ধ্জ্ঞানাদি চিত্তের সান্বিক স্বরূপ ও রজঃ এবং তমোগুণোড্ভূত বহিষ্মধীন 

বুত্তিসকল পরস্পরের বিরোধী; যখন যেটি বলবান্ হয়,তখন তৎগ্রতিপক্ষকে 

পরাভূত করিয়া সেইটি প্রকাশিত হয়; যেটি প্রবল হইয়া প্রকাশিত হয়, 
তাহার সঙ্গে কিন্ত অপ্রবল গুলিও সহচরভাবে মিশ্রিত থাকে ; এইরূগে গুণ- 

সকল পরম্পরের সহিত সংঘুক্তভাবে থাকিয়।, সুথছুঃথ এবং মোহাত্মক প্রত্যয় 

উৎপাদন করাতে, সকল বস্তুর মধ্যেই নকল গুণ, বর্তমান থাকে ; তন্মধ্যে 

এইমাত্র প্রভেদ বে, যে গুণটি প্রধানরূপে যে বস্তুতে আছে, তদনুঙারেই 

সেই বস্তর শেষ সঁংজ্ঞ। হয়। (সুখাত্সক সত্তবের সহিত রজঃ এবং তমঃ 

নিত্য সহচগভাবে থাকাতে নিরবচ্ছিন্ন স্থখ কিছুতেই হইতে পারে না); 

অতএব বিবেকী পুরুষগণ মৃমস্ত সংসারই ছুঃখময় দেখেন। এই সমস্ত মহৎ 

দুঃখের উৎপত্তিস্থান অবিগ্ভা; সম্যক দর্শন হইতে এই অবিদ্ভা বিনষ্ট 
হয়। চিকিৎসাশান্ত্র যেমন চারিভাগে বিভক্ত, যথা, রোগ, রোগহেতু, 

আরোগা, এবং ভৈষজ্য (ওুঁষধ )) তদ্রপ এই,শান্ত্রও চারিভাগে বিতক্ত 

যথা, সংসার, সংসারহেতু, মোক্ষ ও মোক্ষোপায়। ছুঃখবছুল সংসারই 
“হেয়”(পরিত্যাজ্য, বিনাশ্যোগ্য), প্রধান ও পুরুষের সংযোগই হেয় হেতু” 

(যাহা হইতে হেয়নূপ সংসার জন্মে), এই সংযোগের যে অত্যন্ত নিবৃততি 
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তাহাকেই “হান”, এবং সম্যগ্র্শনই (প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের স্বরূপ 

জ্ঞানই ) “হানোপার" বলিয়! উক্ত হয়। তন্মধ্যে পুরুষের (হান কর্তার ) 

্বরূপটি গ্রহণীয় (উপাদেয়) অথবা বর্জনীয় (হেয়বিনাশ্ণ) কিছুই হইতে পারে 
না"; তাহাকে “হেয়” বলিলে শুন্তবাদ আসিয়া পড়ে, “উপাদেয়” বলিলে 

হেতুবাদ আসিয়া পড়ে (অর্থাৎ পুরুষ পরিণীমী হইয়া পড়েন); এই 
উভয়রূপতা পুরুষের সম্বন্ধে প্রত্যাখ্যান করিলে, পুরুষের শাশ্বতত্ব (নিত্যত্ব 

স্থাপিত হয়, ইহাই সম্যগর্শনশব্ে বুঝায়। অতএব এই শাস্ত্র চারিভাগে 

বিভক্ত বলা হইয়া থাকে। 

১৬শ সব । হেয়ং ছুঃখমনাগতম্। 

ভাবী ছুঃখকেই (যাহ! ভাবী কালে দুঃখোৎপাদনে সমর্থ তাহাকেই ) 
“হেয়” বলে। 

ভাষ্য ।-_ছুঃখমতীতমুপভোগেনাতিবাহিতং ন হেয়পক্ষে 
বর্তুতে, বর্তমানঞ্ স্বক্ষণে ভোগারূটমিতি ন ততক্ষণীস্তরে হেয়তা- 

মাপছ্তে ; তস্মাৎ যদেবানাগতং ছুঃখং তদেবাক্ষিপাত্রকল্পং 

যোগিনং ক্রিশ্নাতি, নেতরং প্রতিপত্তারং, তদেব হেয়তামাপ্যতে । 

অন্তার্থঃ--অতীত ছুঃখ উপভোগ দ্বারা অতিবাহিত হইয়াছে; সুতরাং 
তাহা আর হেয় (বর্জনীয় ) বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বর্তমান ছুঃখও 
বর্তমানক্ষণেই ভোগারূঢ় হইয়! গিয়াছে) সেঁইক্ষণ অতীত হইলেই আর 

হেয় বলিয়া! গণ্য হয় না। অতএব যে ছুঃখ অনাগত, তাহাই অক্ষিপান্র- 

সদৃশ যোগিগণের ক্লেশোৎপাদন করে ; অপর ব্যক্তিকে ক্লেশ দেয় না; 

এই অনাগত দুঃখই “হেয়” বলিয়া আখ্যাত হঁয়। 

ভাষ্য ।-_তন্মাৎ যদেৰ হেয়মিত্যুচ্যতে তশ্যৈব কারণং প্রতি- 
নিদ্দিশ্যতে-- 
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অন্তার্থ £_অতএব যাহা হেয় তাহারই কারণ নির্দেশ করা যাইতেছে । 

৯৭শ হুত্র। দ্রহটদৃশ্বায়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ। 
ষ্টা পুরুষ এবং দৃশ্ঠ গুণবর্গের সংযোগই হেয়হেতু (সংসারবন্ধের_ 

দুঃখের হেতু ) বলিয়া উক্ত হয়। 

ভাব্য।-দ্রষ্টা বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষঃ, দৃষ্যাঃ বুদ্ধি- 

সক্বোপারূটাঃ সর্বে ধন্্মাঃ। তদেতৎ দৃশ্ঠময়স্কাস্তমণিকল্পং সন্নিধি- 
মাত্রোপকারি, দৃশ্থাত্বেন ভবতি পুরুষস্ত স্বং দৃশিরপন্ত স্বামিনঃ, 

অনুভবকর্ম্মবিষয়তামাপন্নমন্যন্বরূপেণ প্রতিলন্ধাত্নকং স্বতন্ত্রমপি 

পরার্থত্বাৎ পরতন্ত্রম্। তয়োদৃগ্দির্শনশক্ত্যোরনাদিরর৫থকুতঃ সংযোগো 
হেয়হেতুঃ ছুঃখস্য কারণমিত্যর্থ । তথাচোক্তং “তৎসংহোগহেত- 
বিবর্জনাৎ স্যাদয়মাত্যস্তিকো ছুঃখ প্রতীকারঠ৮” ; কন্মাৎ? দুঃখ- 

হেতোঃ পরিহার্ষ্যস্য প্রতীকারদর্শনাৎ ; তদ্যথা, পাঁদ5লম্থয 

ভেগ্যতা, কণ্টকম্ ভেতৃত্ব, পরিহার; কণ্টকম্ত পাদানধিষ্টানং, 

পাঁদত্রাণব্যবহিতেন *বাহধিষ্ঠানম্; এতৎ ত্রয়ং যো বেদ লোকে, 
স তত্র প্রতীকারমারভমাণো ভেদজং ছুঃখং নাগ্পোতি। কম্মাৎ ? 
ত্রিতবোপলব্িসামর্থযাদিতি। তত্রাপি তাপকম্যা রজসঃ সন্মেব 

তপ্যম্। কস্মাৎ? তপিক্রিয়ায়াঃ কন্মস্থত্বাও, সন্ধে কন্মণি তপি- 

ক্রিয়া, নাপরিণামিনি নিক্িয়ে ক্ষেত্রক্জে, দগিতবিষয়ত্বা ; সন্ত 

তু তপ্যমানে তদাকারানুরোধী পুরুষোহনুতপ্যত ইতি দৃশ্যতে | 

অন্তার্থ:-বুদ্ধির প্রতিসংবেদি-পুরুষকে দ্রষ্টা বলে। (পুরুষ বুদ্ধির 

প্রতিসংবেদী বলিলে এই বুঝায় যে, বুদ্ধি যে আকার ধারণ করে, পুরুষও 

ঠিক তদ্রপ জ্ঞানবিশিষ্ট হয়েন)) “বুদ্ধিতে আরুঢ় সর্বপ্রকার ধর্ম 



ঠা দার্শনিক ব্রহ্ম বিদ্তা | 

( অতীত অনাগত ও বর্তমান সর্ববিধ বস্ত) দৃশ্ঠ নামে আখ্যাত হয়। এই 
দৃগ্ত অয়স্কাস্তমণি (চুম্বক) সদৃশ, সাগ্রিধ্যে মাত্র থাকাতেই ফলোৎপাদদন করে; 

রা স্বামী পুরুষের মাত্র দৃষ্রূপে বর্তমান থাকিয়াই তাহার সহিত একাত্মতা 
বৌধ জন্ম।য়; পুরুষের অন্নুভব কর্মের :বিষরূপে অবস্থিত থাকিয়া, পুরুষের 

দৃশ্ত এইমাত্র যে নিজস্বরূপ, তাহা লাভ করে এবং পুরুস্বরূপ হইতে ভিন্ন 

হইলেও পুরুষেরই প্রয়োজনসাধক হওয়াতে পরতন্ত্রূপে ( পুরুষাধীনভাবে) 

প্রকাশিত হয়। দৃকৃণক্তি (পুরুষ) ও দর্শনশক্তি (গ্ুণাত্বক জগৎ), ইহাদিগের 

অনাদিকাল হইতে এই পরস্পরের প্রয়োজনদাধক সংযোগ সন্বন্ধই “হেয়- 

হেতুঃ” ) অর্থাৎ হেয় যে ছুঃখ, তাহার কারণ; ইহাই স্ুত্রার্থ। উক্ত বিষয়ে 

কথিত আছে, “এই সংযোগ হুঃখহেতু বর্জন করিতে পারিলে আত্যস্তিক 
দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ লাভ হয়” ) কারণ, পরিহীধ্য এই ছুঃখহেতুকে পরি- 

হার করিবার উপায় থাক! দৃষ্ট হয়; যথা, পাঁদতলের ভেগ্ততা আছে, কণ্ট- 
কের সেই পাদতলকে ভেদ করিবার সামর্থ্য আছে, ইহা জানিয়া কণ্টকের 

সহিত পাদের সংযোগ যাহাতে না হয়, তদ্ভাবে কণ্টককে পরিহার করিলেই 

পাদবিদ্ধ হওয়ার ছুঃখ হইতে অব্যাহতি পাওয়া বায়। অথবা পাদুকা ব্যবহাঁর- 
দ্বারাও কণ্টক হইতে পাদকে ব্যবহিত রাখা যাইতে পাঁরে। এই তিনটি বিষয় 

(অর্থাৎ পার্দের ভেদ্যত্ব, কণ্টকের প্রেতৃত্ব, ও তৎপরিহারোপায়) যিনি অব- 

গত আছেন, তিনি তাহার প্রতীকারের উপায় দ্মবলম্বন করেন, এবং পাদভেদ 

জগ ছুঃথ প্রাপ্ত হয়েন ন ; কারণ তিনি এই তিন বিষয়ই অবগত আছেন। 

তদ্ধপ রজোগুণ তাপক, সত্ব তপ্য; কারণ, তাপক্রিয়া কর্মদ্বারাই হয়; 

( রজোগুণ হইতে উদ্ভূত.) কর্ণ থাকিলেই এই তাপকার্ধ্য হইয়া থাকে; 
অপরিণামী নিক্রিয় ক্ষেত্রজ্ঞপুক্রষে এই ক্রিয়া হইতে পারে না) কারণ তিনি 

বিষয়ের দ্রষ্টা মাত্র; কর্দন্থারা সত্ব (বুদ্ধি) তাপযুক্ত হইলে, বুদ্ধির আকারের 
ষটা পুরুষও তাপযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। 
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ভাষ্য ।- দৃশ্যন্বরূপমুচ্যতে। 

অস্তা৪-_এক্ষণে দৃশ্তের স্বরূপ বণিত হইতেছে। 

১৮শ সর প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্িয়াত্মকং ভোগাপ; 

বরা দৃশ্টম্। 
ষ্ঠ ত্রিবিধ ; ইহা! প্রকাশ (জ্ঞান), ক্রিয়া (প্রবৃত্তি), ও স্থিতি 

(নিয়মন ) শীল (সত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক )) এবং ইহা ক্ষিত্যাদি ভূত 
ও ইন্দরিয়াত্মবক দৃষ্ঠমান্ সমস্তত্বরূপ জগৎ, এবং পুরুষের ভোগ ও মুক্তি 

সম্পাদন করাই ইহার নিয়ত কার্ধয | 

ভাষ্য ।__প্রকাশশীলং সন্ত, ক্রিয়াশীলং রজঃ, স্থিতিশীলং 

তমঃ. ইতি। এতে গুণা; পরস্পরোপরক্তপ্রবিভাগাঃ সংযোগ- 

বিভাগধর্্মাণ, ইতরেতরোপাশ্রয়েণোপ!জ্জিতমূর্তয়ঃ, পরস্পরা- 
ঙগাঙ্গিত্েপ্যসন্তিন্নশক্তি প্রবিভাগাঃ, তুল্যজাতীয়াতুলাজাতীয়শক্তি- 

ভেদানুপাতিনঃ, প্রধানবেলায়ামুপদশিতসন্নিধানা, গুণত্বেহপি চ 

ব্যাপারমাত্রেণ প্রধানান্তনীতানুমিতান্তিতাঃ, পুরুযার্থকর্তব্যতয়া 
্যুক্তসাম্ধ্াঃ, সন্গিধিমাত্রোপকারিণঃ আয়স্থা ্তমণিকল্লাঃ, প্রত্যয়- 

মন্তরেণৈকতমন্থ্য বৃত্তিমনুবর্তমানাঃ, প্রধানশব্দবাচ্যা ভবন্তি। 

এতদৃশ্যমিত্যুচ্যতে । তদেতদৃশ্াং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং, ভূতভাবেন 
পৃথিব্যাদিনা সুষ্ষনস্থুলেন পরিণমতে ; তথেক্দ্রিয়ভাবেন ঞ্রোত্রাদিনা 
সূক্ষস্থুলেন পরিণমতে ইতি। তত নাগ্রয়োজনম্, অপিতু 
প্রয়োজনমুররীকৃত্য প্রবর্তত ইতি। ভোগাপবর্গীর্থং হি তদৃশ্যং 
পুরুষস্তেতি। তত্রেষ্টানিষটগুণস্বরূপাবধারণম অবিভাগাপন্নং 

ভোগঠ ভোক্ত,ঃ স্বরূপাবধারণম্ অপবর্গঃ ইতি; দয়োরতিরিক্ত- 
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মন্যদর্শনং নান্তি। তথাচোক্তং “অয়ন্ত্ খলু ত্রিষু গুণেষু কর্তৃু 

অকর্তরি চ পুরুষে তুল্যাতুল্য জাতীয়ে চতুর্ঘে ততক্রিয়াসাক্ষিণি 
উপনীয়মানান্ সর্বতীবানুপপন্নাননুপশ্বন্নদর্শনমন্থাচ্ছঙ্কতে” ইতি । 

তাবেতে। ভোগাপবর্গে। বুদ্ধিকৃত বুদ্ধাবেব বর্তমানৌ কথং 
পুরুষে ব্যপদিশ্ঠোতে ইতি ? যথ! বিজয়; পরাজয়ো বা যোদ্ধষু 

বর্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্েতে, স হি তস্য ফলস্ত ভোক্তেতি, 

এবং বন্ধমোষৌ বুদ্ধাবের বর্তমানৌ পুরুষে ব্যপদিস্শ্বাতে সহি 

তৎফলম্ত ভোক্তেতি; বুদ্ধেরেব পুরুযার্থাপরিসমান্তিবর্ধঃ, 
তদর্থাবসায়ো মোক্ষ ইতি। এতেন গ্রহণধারণোহাপোহতত্ব- 

জ্ঞানাভিনিবেশা, বুদ্ধো বর্তৃমানাঃ, পুরুষেহধ্যারোপিতসন্তাবা, স 

হি তৎফলস্য ভোক্তেতি। 

অস্তার্থ:__সত্ব প্রকাশাত্মবক (জ্ঞানম্বরূপ ). রজ; ক্রিয়াম্বতাব, তমঃ জ্ঞান 

ও ক্রিয়া উভয়ের অবরোধক ) 'এই গুঁত্রয় পরম্পর পরম্পরের প্রতি অনুরুক্ত 

হইয়াও (পরস্পরের; সহিত মিলিত থাকিয়াও) পরম্পর হইতে বিভিন্ন; 

ইহারা একটি প্রধান অপর ছুইটি অগ্রধানভাবে থাকিলে একভাবে 
সংযুক্ত হয়, আবার পরক্ষণেই অগ্রধানটি প্রধান হইয়। সেই স'যোগ তগ্ 

হইয়া অপর ভাবে সংযুক্ত হয়। * পরঃপর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া 

গ্রকাশিত হয়; পরম্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে থাকিয়া অভিন্নভাবে ( একের স্তায় 
লি 

* বাঁচন্পতি মিশ্র “'দযোগবিভীগধর্মাণঃ পদের এইরপ ব্যখা| করিয়াছেন যে, 

€পদকল কখন পুরুষের সহিত সংযুক্ত, কখন বিযুক্ত হয়, এই ইহাদের ধর্মা। এই ব্যাথা 

এই স্থলে গৃহীত হইল না। কারণ €ণদকলের শ্বরপ দিষ্ট ধর্মাই ভাষ্যকার এই স্থলে 

বর্দনা কয়িতেছেন, এবং পুরুষের সহিত সাংখা ও পাত্র মতে গপবর্গের প্রকৃত প্রস্তাবে 

সংযোগ অথব। বিয়োগ শ্বীকাধ্য নহে। 
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হইয়া) শক্তি প্রকাশ করে ( মর্থাং ঘেটি প্রধান থাকে, সেইট অঙ্গী, অপর 

দুইটি তাহার অঙ্গরূপে (গুণরূপে) বর্তমান হইয়া তিনেরই শক্তি অবিভক্তরূপে 

প্রকাশ পায় ); তন্মধ্যে কখন একটি, কথন অপরটি প্রধানভাবে বর্তমান 

হওয়।তে ইহারা বিভিন্নজাতীয় শক্তিবিশিষ্ট বস্তরূপে প্রকাশিত হয়; যেটি 

প্রধানভাবে থাকে, তাহার অনুচরভাবে অপর ছুইটিও বর্তমান থাকে এবং এ 

প্রধানেরই গুণরূপে তদন্তর্গতভাবে প্রত্যেক ব্যাপারে বর্তমান আছে বলিয়া 

অনুমিত হর; পুরুষের প্রয়োজন (ভোগ ও অপবর্গ) সাধনের নিমিত্তই 

ইহাদের শক্তি প্রঞ্নেগ হয় (অর্থাৎ ইহারা পুরুষের প্রয়োজন-সাধনশক্তি- 

স্বর্ূপেই অবস্থিত); ইহারা অযস্কান্তমণির স্টায় সন্নিধানে মাত্র থাকিয়া 

( পুরুষের সহিত একীভূত না হইয়াও ) পুকষের উপকার (প্রয়োজন ) 

সাধন করে; স্বাধীনভাবে স্বীয় স্বীয় অনুরূপ প্রত্যর না জন্মাইয়া, প্রধানাটর 

বৃত্তি অপর ছুইট অন্ুদরণ করে। ইহারাই আবার সমভাবে (সকলে 

অপ্রকাশ অবস্থায় থাকিলে) প্রধান নামে আভিহিত হর। ঈদৃশ গুণত্রয়ই 

“ৃপ্ত” নামে আথ্যাত। এই দৃশ্ত ভূত ও ইস্্িয়াত্মক। ভূতস্বরূপে ইহারা 

ূর্বিব্যাদি স্থল ও কুক্রূপে (ত্থুল পঞ্চমহাভূত ও সুক্ষ পঞ্চতন্ম রূপে ) 

পরিণাম প্রাপ্তন্হয় ; “ইন্দরিয়ন্বরূপে শ্রোত্রাদি সুম্্ম ও স্থল প'রণাম প্রাপ্ত 

হয় ( কর্নেন্তরিয়াপেক্ষ। জ্ঞানেন্দ্রিয় সুপ, জ্ঞানেন্ত্রির অপেক্ষা অন্তঃকরণবৃত্তি 

সপ্ন )। ইহাদিগের এই পরিণাম নিরর্থক নহে, পরন্ত প্রয়োজন দিদ্ধির 

নি মত্তই এই সকল পরিণাম প্রবর্তিত হর) পুরুষের ভোগ ও অপবর্ণরূপ 

প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তই দৃশ্তের অস্তিত্ব। তন্মধ্যে এই দৃশ্তের সহিত 

অভিন্নবুদ্ধিতে পুরুষের যে ইষ্ট অথবা অনিষ্টরপ্রে এ দৃশ্তের স্বরূপজ্ঞান, 

তাহাকে ভোগ বলে) এবং ভোক্তা পুরুষের স্বীয়ন্বরূপের দর্শনকে 

অপবর্দ বলে) এই দুইয়ের অতিরিক্ত অন্াবিধ দর্শন নাই । তৎসন্ব্ধে 

এইরূপ উত্কি আছে, "ত্রিগুণই কর্তা, পুরুষ অবর্তী  গুণত্রয়কে অপেক্ষা 
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করিয়া পুরুষ চতুর্থ; গগত্রয়েব অতিন্থক্মাবস্থার স্তায় পুরুষও অতিহক্ষ 

বলিয়া, তান গুণত্রয়ের তুল্যজাতীয় (সমাধিপাদের ৪৫ সংখ্যক স্থত্রের 

ভাষা দ্রষ্টব্য), এবং (সর্বদা অপরিণামী বলিয়া) গুণত্রয় হইতে পুরুষ 

ভিন্নজাতীয়ও বটেন; তিনি গুণক্রিয়ার সাক্ষী মাত্র; কিন্তু তৎদমীপে 

উপস্থিত গুণাত্মক বিষয়সকল হইতে নিলিপ্ত থাকিয়া তিনি তাহ! 

দর্শন করেন মাত্র; সাংসারিক অজ্ঞব্যক্তি তীহাকে দৃশ্তাবস্ত হইতে 
অতিরিক্তভাবে দ্রষ্টারূপেমাত্র স্থিত বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া, দৃষ্তাত্বক 
বলিয়াই কল্পনা করিয়া থাকে ।” ভোগ ও অপবর্গ উভয়ই বুদ্ধির ধশ্ম, 
এবং বুদ্ধিতেই ইহারা বর্তমান থাকা সত্য হইলে, ইহারা পুরুষের বলিয়া 
কি নিমিত্ত বোধ হয়? উত্তর £-_যেমন যাহারা যুদ্ধ করে, জয় ও পরাজয় 

প্রকৃতপক্ষে তাহাবিগের হইলেও, তাহাদিগের স্বামী রাজারই এ জয় ও 

পরাজয় হুওয়! কন্সিত ইয়, কারণ তিনিই তাহার ফলের ভোক্তা) তন্র্প 

বন্ধ এবং মোক্ষ ইহার! বুদ্ধিরই অবস্থাবিশেষ হইলেও পুরুষে তাহা 

কল্পিত হয়) এবং তিনিই তৎফলভোক্তা বলিয়া বলা যার । ভোগাপ- 

বর্মরূপ পুরুযার্থ সম্যক সাধিত না হওয়াই বুদ্ধির বন্ধ; তাহা সম্পন্ন হওমাই 

মোক্গ। এইরপে শ্রহণ (বিষয়ের স্বরূপ গ্রহণ ), ধারণ, উঠ (ভ্রান্তিরহিত 

তক), অপোহ (ভ্রমবাদ খণ্ডন), তত্বজ্ঞান (পদার্থের যথার্থ জ্ঞান ), 

অভিনিবেশ (নিশ্চিত মীখাংস1), এই সমস্ত, বুদ্ধিতেই বর্তমান, হইলেও 

পুরুষে আরোপিত হইয়া প্রকাশ পায়; পুরুষই তৎফলভোক্ত৷ বলিয়া 
কল্পিত হয়েন। 

১৯শ স্থত্র। বিশ্বযোবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ববাণি। 

গুণমকলের চতুর অবস্থাভেদ আছে যথা বিশেষ, অবিশেষ, দিঙ্গ- 

মাত্র ও অলিঙ্গ। 

ভাষ্য ।--তত্রাকাশবাধৃগযধকতৃময়ে! ভূতানি, শবস্পর্শরূপ- 
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রসগন্ধতন্মাত্রাণামবিশেষাণাং বিশেষাঃ। তথা / শ্রোত্রত্বক্চক্ষু- 
জিহ্বাপ্বাণানি বুদ্ধীন্দ্িয়াণি, বাক্পাণিপাদপাঞ্রপস্থানি কর্শে- 
ক্রিয়াণি, একাদশং মনঃ সববার্থম্, নন ৬ 
ষস্ত বিশেষাঃ। গুণানামেষ ষোড়শকো৷ বিশেষপরিণামঃ। ষড়- 
অবিশেষাঃ ; তদ্যথা, শব্দতন্মাত্রং, স্পর্শতন্মাত্রং রূপতন্াত্রং, রস- 
তম্মাত্রং,গন্ধতন্মাত্রথ্চ, ইত্যেকদিত্রিচতুষ্পর্চলক্ষণাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চা- 
বিশেষাঃ ষষ্টশ্চাবিশেষোহস্মিতামাত্র তি । এতে সত্তামাত্রস্থ্া- 

স্নো মহতঃ যড়বিশেষপরিণামাঃ ; / যৎ তগপরমবিশেষেভ্যে। 
লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্বং তন্মিন্নেতে ত্তামাত্রে মহত্যাত্বন্যবস্থায় 
বিবুদ্ধিকাষ্ঠামনুভবন্তি, প্রতিসংস্থজ্মানাম্চ তম্মিন্নেব সত্তামাত্রে 

মহত্যাতবন্বস্থায় যত্তশ্নিঃসত্তাসত্তং "নঃসদসৎ নিরসৎ অব্যক্মলিঙ্গং 
প্রধানং তশুপ্রতীয়ন্তীতি। এধ তেষাং লিঙ্গমান্রঃ পরিণামঃ, 
নিঃসত্তাইসত্তধলিঙ্গপরিণাম ইতি। অলিঙ্গাবস্থায়াং ন পুরুবা্ো 
হেতুঃ, নালিঙ্গাবস্থারামাদৌ পুরুষার্থতা কারণং ভবতীতি, ন 
তন্তাঃ পুষ্কযার্থতী কারণং ভবতীতি, নাসৌ পুরুধার্থকৃতেতি: 
নিত্যাখ্যায়তে। ত্রয়াণান্বস্থা বিশেষাণামাদৌ পুরুষার্থতা কারণং 
ভবতি, স চার্থো হেতুশিমিন্তং কারণং ভবতীত্যনিত্যাখ্যায়তে। 
গুণাস্ত সর্ববধন্মানুপাতিনো, ন প্রত্যন্তময়ন্তে। নোপজায়ন্তে, 
ব্যক্তিভিরেবাতীতানাগ তব্যয়াগমবতীভিগু নান্বয়িনীভিরুূপ-জন।পায়- 
ধর্্নকা ইব প্রত্যবভাস্তে । যথা দেবদন্তো দরিদ্রাতি, কম্মাৎ ? 
যতোহস্য জিয়ন্তে গাৰ ইতি গবামেব মরণাত্তস্য দরিদ্রাণং ন স্বরূপ- 
হানাদিতি সমঃ সমাধিঃ। লিঙ্গম্ত্রম্ অলিঙ্গস্য প্রত্যাসন্নং, তত্র 
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তত জংস্ষ্টং বিবিচ্যুতে ক্রমানতিবৃত্তে। তথা ড় অবিশেষা 

লিঙ্গমাত্রে সংস্যষ্টং বিবিচ্যন্তে পরিণামক্রমনিয়মাত। তথা তেম্ব- 

বিশেষেষু এ সংস্ষ্টানি বিবিচ্যন্তে। তথাচোক্তং 
পুরস্তাৎ ; ন বিশেনেত্যঃ পরং তত্বান্তরম্তি ইতি বিশেষাণাং 
নাস্তি তত্বান্তরপরিণ্ীমঃ; তেযান্তু ধর্মমলক্ষণাবস্থাপরিণামা 

ব্যাখ্যায়িষ্যন্তে ৷ 

অন্তার্থ_ তন্মধ্যে শব, ম্টীর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্র নকল “অবিশেষ,” 
আকাশ, বাযু, অগ্নি, উদকও ভূমি এই গঞ্চভূত উক্ত অবিশেষের “বিশেষ |” 
এইরূপ শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষুঃ, জিহব!, প্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ি় ; বাক্, পাণি, 

পাদ, পাযু ও উপস্থ এই পঞ্চ কন্েত্র্ি়, এবং ইন্দরিয়গ্রাহ সমস্ত বস্তুকে 
বিষয় করে এমন একাদশতম ইন্দ্রিয় মনঃ; ইহারা অস্মিতামাত্র ( অহংতত্ব) 

স্বপ্নপ “অধিশেষকে” অপেক্ষা করিয়া “বিশেষ” রূপে আখ্যাত হয়। এই 

রূপে পঞ্চভৃত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোলটি গুণপকলের “বিশেষ” নামক 

পরিণাম । ছয়টি “অধিশেষ” পরিণাম 3 ষথা-_প্রথম, শব্ধতন্মাত্র, ইহ! কেবল 

শবধাআ্বক দ্বিতীয়, স্পর্শতন্মা্র, ইহা শব্ধ ও স্পর্শাত্বক ; তৃতীয়,বূপতন্মাত্র, 

ইহা শবন্পর্শরূপাত্মক ; চতুর্থ রসতন্মাত্র, ইহা শবম্পর্শরূপরসাত্মক) পঞ্চম 
গন্ধতন্মাত্র, ইহা শবম্পর্শরূপরসগন্ধাত্মক, এখং ষষ্ঠ অস্মিতামাত্র , এই ছয়টি 
সত্তামাত্র স্বরূপ মহতের “বিশেষ” পরিণাম । যাহা এই ষড়বিধ অবিশেষ 

হইতে পর (শ্রেষ্ঠ, কারণন্বরূপ ) সেই মহত্তত্বই “লিঙ্গমাত্র,” সত্তামাত্রস্বরূপ 

( ইহা কোন “বিশেষ” বন্ত ন| হওয়ায়কোন:বিশেষরূপে প্রকাশিত বস্ত না 
হওয়ায়, ইহাকে পূর্বোক্ত ষোড়শ বিশেষ ও'ষড় অবিশেষ হইতে অতিরিক্ত ' 
সধবস্তমাত্র বলা যায় )) এই সর্বব্যাপঞ্চ মহতের আশ্রয় করিয়! ইহারা সকলে 

বৃদ্ধির পরাকাষ্ঠ! প্রাপ্ত হয়, প্রলয়কালে পুনরায় এই সত্তামাত্র মহত্ত্ব 
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অবস্থিত হইয়া ইহারা অব্যক্ত ও “অলিঙ্গ'” স্বরূপ প্রধানে গ্রলীন হয়; এই 

প্রধান সম্পূর্ণরূপে অব্যক্তধন্ম হওয়াতে ইহা সত্তামাত্রও নহে, অসত্বা- 

মাত্রও নহে; (ইহা! নিঃসত্তাসত্ত) ইহা “সদ -ৎ”, কারণ ইহাকে কোন 

বিশেষ বন্ত বনিয়া 9 নির্দেশ কর! যার না, এবং ইহাকে একদা অসদস্তও 

বলা যায় ন|; এই মহৎকে ইহাদিগের লিঙ্গমাত্র পরিণাম, এবং“নিঃসভ্তাসত্তঃ 

প্রধানকে “অলিঙ্গ” পরিণাম, বলা যায়। পরস্ত পুরুষার্থ অলিঙ্গাবস্থার 

উৎপত্তিকারণ নহে; আদি অলিঙ্গাবস্থায় পুরুযার্থতা কারণরূপে উৎপন্ন 

হয় না) অতএব পুরুষার্থতাকে প্রকৃতির কারণ (এবং প্রকৃতিকে তাহার 

কার্ধ্য বল! যায় ন1) পুরুষার্থ ইহার উৎপাদক কারণ নহে; এই নিষিত্ত 

ইহাকে নিত্য বলা বার। গুণব্রয়ের যে অবস্থাবিশেষ প্রাপ্তিবূপ পরিণাম 
( লিঙ্গমাত্র, বিশেষ ও অবিশেষরূপ পরিণাম ) পুরুষার্থ তাহারই আদ্িকারণ ; 
এই পুরুষার্থ এই সকলের নিমিত্তকারণ হয় বলিয় ইহাদিগকে অনিত্য বল! 

বার । গুণদকল কিন্তু উক্ত সমস্ত ধর্মের (লিঙ্গমাত্র, বিশেষ 'ও অবিশেষ- 

রূপ ধর্থের ) অন্ুপাতী) ইহাদিগের বিনাশ নাই, উৎপত্তি নাই, অতীত, 

অনাগত, ক্ষয় ও উদয় ধর্মবিশিষ্ট যে সমস্ত প্রকটীকুত রূপ, তৎসহ গুণ- 

সকল সমন্বিজহইয়াযেন জন্ম ও মৃত্যুধর্মবিশিষ্ট বলিয়া! প্রতিভাত হয়। 

বেমন দেবদত্ত দরিদ্র হইয়াছে, কারণ তাহার গো সমস্ত মরিয়া গিয়াছে, এই- 

রূপ বাক্যের ব্যবহার আছে । এই স্থলে গোরই বিনাশাবন্থ! প্রাপ্তি হইয়াছে, 

তাহাতেই দেবদত্ত দরিদ্র হইয়াছে বলা যায় ১ বাস্তবিক দেবদত্তের কোন 
প্রকার স্বরূপহাণিহেতু সে দরিদ্র হইয়াছে বলা বায় না। গুগ- 
্রয়ের সম্বন্ধে যে জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি অনিত্যতা উক্ত হর, তাহাও এইবপ 
অর্থেই বলা যায় । লিঙ্গমাত্র ( মহৎ) অলিঙ্গের (প্রধানের ) স্বরূপ প্রাপ্ত 
হইয়া, তাহাতেই অবস্থিত থাকে বলিব সিদ্ধান্ত হয়; কারণ যে তত্বের পর 
যে তত্ব, তাহার ক্রম অবধারিত আছে, তাহার অন্তথা হয় না) এইরূপ 

নি 
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অবিশেষ ছয়টি ও লিঙ্গমাত্র মহতে সংস্য্ হইয়৷ থাকা সিদ্ধান্ত হয়। কারণ, 
পরিণামের এইরূপই ক্রম অবধারিত আছে। এইরূপ ভূত এবং ইন্দরির- 
সকল অবিশেষসকলে সংস্থ্ আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তাহা পূর্বেই উক্ত 

হইয়াছে ; বিশেষ হইতে পর আর তত্বাস্তর নাই ; অতএব বিশেষের আর 

তত্বাস্তরে পরিণতি হয় না; ইহাদিগের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ যে 

পরিণাম তাহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে (বিভূতিপাদের ত্রয়োদশসংখ্যক হৃত্রের 
ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। 

২*শ সুত্র। দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোইপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ | 

দরষটা পুরুষ দৃকৃশক্তিমাত্র ; ইনি শুদ্ধ ( গুণসঙ্গবজ্জিত, নি্ড৭) হইলেও, 

প্রত্যয় সকল (বুদ্ধির বৃত্তি সকল) দর্শন করেন। 

ভাষ্য ।-_দূশিমাত্র ইন্তি দৃক্শক্তিরেব বিশেষণাহপরামৃষ্েত্যর্থঃ ; 
স পুরুষে বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী; স বুদ্ধেঃ ন সরূপো নাত্যন্তং 

বিরূপ ইতি। ন তাবৎ স্বরূপঃ; কম্মীৎ ? জ্ঞাতীজ্ঞাতবিষযত্বাৎ 

পরিণামিনী হি বুদ্ধিঃ, তন্যাশ্চ বিষয়ো গবাদির্ঘটাদির্বা জাতশ্চা- 

জ্কাতশ্চেতি পরিণামিত্বং দর্শয়তি। সদা জ্ঞাগবিষয়ন্ত পুরুষস্ত 
অপরিণামিত্বং পরিদীপয়তি ; কম্মাৎ? নহি বুদ্ধিশ্চ নাম পুরুষ- 

বিষয়শ্চ স্যার গ্রহীতাহগ্রহীতা চ ; ইতি'সিদ্ধং পুরুষস্য সদা জ্ঞাত- 

বিষয়ত্বং ; ততশ্চাপরিণামিত্বমিতি। কিঞ্চ পরা্থা বুদ্ধিঃ, সংহত্য- 
কারিতাৎ; স্বার্থ; পুরুষ ইতি। তথা সর্ববার্ধাধ্যবসায়কত্বাৎ 
্রিগুণাবুদ্ধিঃ, ত্রিগুণত্বাদচেতনেতি।' গুণানাং তৃপদ্রষ্টা পুরুষ 
ইতি; অতো ন সরূপঃ। অস্ত্র তহি বিরূপ ইতি; নাত্যন্তং 
বরূপঃ ; কম্মা ? শুদ্ধোহপ্যসৌ প্রত্যয়ানুপস্ঠো, যতঃ প্রত্যয়ং 
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বৌদ্ধমনুপশ্থতি, তমনুপশ্থন্ন তদাত্াইপি তদাত্বক ইব প্রত্যব- 
তাসতে। তথাচোক্তম্ “অপরিণামিনী হি ভোক্ত শক্তিরপ্রতি- 
ক্রম! চ, পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তব্থত্বিমনুপততি ; 

তস্াশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহরপায়৷ বুদ্ধিবৃত্তেরনুকা রমাত্রতয়৷ বুদ্ধি- 
বৃত্তযবিশিষটা হি জ্ঞানবৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে” । 

অন্তার্থ:- পুরুষ “দৃশিমাত্র” অর্থাৎ দৃক্শক্তিমাত্র, কোনরূপ বিশেষণ 

(ধর্ম) সংযুক্ত নহেন। এই পুরুষ ( আবার) বুদ্ধির প্রতিসংবেদী অর্থাৎ 

বুদ্ধির যে যে বৃত্তি হয়, তদন্থুরূপ তাহার জ্ঞান হয়; তিনি বুদ্ধির অত্যন্ত 

তুল্যরূপও নহেন, এবং বুদ্ধি হইতে অত্যন্ত বিরূপও নহেন। অত্যন্ত 
তুল্যরূপ নহেন কেন? বলিতেছি ঃ-বুদ্ধির বিষয় কখনও জ্ঞাত, 
কখনও অজ্ঞাত থাকে ; অতএব বুদ্ধি পরিণামণীল, বুদ্ধির বিষয় গবাদি 
ঘটাদি বস্তু কখন জ্ঞাত হয়, কখন অজ্ঞাত হয়, ইহাতে বুদ্ধির 

পরিণামিত্ব ( অবস্থাস্তরগ্রাপ্তিযোগ্যত্ব) জ্ঞাপিত হয়। কিন্তু পুরুষ 

সর্বদাই অপরিবর্তনীয়, তিনি বিষয়ের দ্রষ্টারূপে নিত্য অপরিবর্তনীয় 
ভাবে অবস্থিত আছেন, তাহাতে তাহার অপরিণামিত্ব প্রকাশিত হর; 

কারণ পুরুষের দৃষ্টির বিষয়রূপে অবস্থিত বুদ্ধি কথন তাহার জ্ঞাত হয়, কখন 

হয় না, এইরূপ পুরুষের অবস্থুস্তর কখনও দৃষ্ হয় না। অতএব পুরুষের 
নিত্য বিষয়জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ আছে; স্ৃতরাং তিনি অপরিণামী। আবার 
বুদ্ধি অপরের ( পুরুষের ) প্রয়োজন-সাধক ; (কারণ শরীর ও ইন্দিয়াদির 

সহিত মিলিত হুইয়1) বুদ্ধি নানাবিধ কার্ধ্য উৎপাদন, করে। ( এতৎসমস্ত 
কার্য কোন প্রয়োজন-সাধক বলিয়া! দেখা যায়, বুদ্ধি নিজে অচেতন-স্বভাবা, 
তাহার ভোগাদি প্রয়োজন নাই, অতএব অপরের নিমিত্তই তাহার কার্য 

হওয়া অনুমিত হয় )) পুরুষ কিন্তু স্বার্থ, অপরের কোন প্রয়োজন সাধন 



করেন না। আবার বুদ্ধি সর্ধাবিধ বিষয়াকার ধারণ করিতে পটু) অতএব 
বুদ্ধি ত্রিগরগায্মিকা, সুতরাং অচেতন। পুরুষ গুণসকলের উগদ্রষ্টা, 
সাক্ষিমাতর) অতএব পুকুঘ বুদ্ধির তুল্যরূপ নহে। দি তুল্যরূপ না হইল, 
তবে কি অত্যন্ত বিরূপ বলিতে হইবে; না, অত্যন্ত বিরূপও নহে; কারণ 

শুদ্ধ (নিণ্ড৭) হইলেও, পুরুষ প্রতায়সকলকে দর্শন করেন, বুদ্িস্থিত 

প্রত্যয় সমস্তই তিনি দর্শন করেন, দর্শন করিয়া তিনি বুদ্ধ্যাত্মক না 
হইলেও বুদ্ধযাত্বকরূপেই অবভাত হর়েন। তত্স্বন্ধে শাস্্রান্তরে এইরূপ 
উক্তি আছে, যে ভোক্তুশক্তি (পুরুষ) অপরিণামিনী ও অপ্রতি-মংক্রমা, 
(বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্ধন্ধে এনন্ুপ্রবিষ্ট), কিন্তু পরিণামযুক্ত বাহ্বিষয়ে 
প্রতিমংক্রান্তের স্তায় হইয়া বুদ্ধির বৃত্তির প্রতি পুরুষ অনুধাবিত হয়েন; 

বুদ্ধিতে গতিত টৈতন্ত-প্রতিবিশ্বতব-প্রাপ্ত সেই ভোক্ত শক্তি বুদ্ধির সেই বৃত্তি- 
সকল অনুকরণ করেন) অতএব বুদ্ধিবৃত্তি হইতে অবিশিষ্ট (অভিন্ন) 

বলিয়াই চিদ্রপী পুরুষ প্রতীয়মান হয়েন। 

২১শ সুত্র। তদর্থ এব দৃশ্যস্তাত্মা। 

পুরুষের প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্তই দৃশ্চের অস্তিত্ব। 

ভাষ্য ।-_দূশিরূপস্ত পুরুবস্য কর্্মরূপতামাপন্নং দৃশ্যমিতি- 
তদর্থ এব দৃশ্যস্তাত্মা স্বরূপং ভবতীত্যর্থ) । তৎন্বরূপং তু পর- 

বূপেণ প্রতিলন্ধাত্মকং, ভোগাপবর্গার্ঘতায়াং কৃতায়াং পুরুষেণ ন 
দৃশ্বটতে ইতি। ন্বরূপহানাদস্ত নাশঃ প্রাপ্তঃ, নতু বিনশ্ৃতি; 
কন্মাঘ? ৃ 

অন্তার্থ:ৃষ্ঠবর্গ সমস্তই দৃশিরূপ পুরুষের জ্ঞানকর্ম্বের বিষয়রূপে 
স্বরূপ প্রাপ্ত হয়) পুরুযার্থপাধনই দৃশ্তের অবস্থিতি হেতু তন্মিমিত্তই 
ৃশ্ববর্গের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। 'এই দৃষ্পদার্থ পুরুষের দ্বারাই আত্মস্বরূপ 
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লাভ করে, প্রকাশিত হর (জগৎ স্বগ্রকাশ নহে; পুরুষের দর্শনেচ্ছা 

হইতে ইহা পৃথকরূপে স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়) পুরুষের প্রয়োজন 
ভোগ ও অপবর্গ সাধিত হইলে, পুরুষ আর তাহার দ্রষ্টী হয়েন না । 
স্বরূপে অর্থাৎ দৃশ্তরূপে অবস্থিতির অভাব হওয়াকেই দৃশ্তের নাশ বলা" 
যায়? কিন্তু প্রক্কৃত প্রস্তাবে ইহা একদা বিনষ্ট হয় না; কি নিমিত্ত? 
তদুত্তরে বলিতেছেনঃ-- 

২২শ সুত্র। কুতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বীগ। 

বাহার ভোগাপবর্গ সাধিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে নষ্ট হইলেও, দৃশ্- 
বর্গ কৃতার্থ পুরুষ এবং তদ্দিতর পুরুষের পাধারণ বিষয়র্ূপে অব. 
স্থিত হওয়ায়, ইহার একদা নাশ হয় না। 

ভাষ্য ।-_কৃতার্থমেকং পুরুষং প্রতি দৃশ্যং নষ্টমপি নাশং 
প্রাপ্তমপি অনষ্টং, তদন্যপুরুষসাধারণন্লাৎ। কুশলং পুরুষং 
প্রতি নাশং প্রাপ্তমপ্যকুশলান্ পুরু ষান্ প্রত্যকৃতার্থমিতি, তেষাং 
দুশেঃ কন্মীবিষয়তামাপন্নং, লভতে এব পররূপেণাত্ুরূপমিতি। 
অতশ্চ দৃণ্দর্শনশক্ত্যোনিত্যত্বাদনাদিঃ সংযোগ ব্যাখ্যাত ইতি। 
তথাচোক্তং “ধর্মিণামনাদিসংযোগাদর্্মমাত্রাণামপ্যনাদিঃ সংযোগ” 
ইতি। 

অন্তার্থ__কৃতার্থ পুরুষের সম্বন্ধে দৃপ্ত নাশ প্রাপ্ত হইলেও অপর পুরু- 
ষের সম্বন্ধে দৃশ্তরূপে ইহার অবস্থিতি আছে বলিয়া ইহার একদা নাশ হয় 
না। কুশল (মুক্ত ) পুরুষেব সম্বন্ধে নাশ প্রাপ্ত হইলেও অকুশল (অকু- 
তার্থ) পুরুষের প্রয়োজন সাধিত না করাতে তাহাদিগের দৃষ্টিশক্তির 
(জ্ঞান শক্তির) কার্যের বিষয়রূপে অবস্থিতি করে; কারণ পর অর্থাৎ 
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পুরুবের দ্বারাই দৃশ্ের স্বরূপ লাভ হয় (ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে )। 

অতএব দৃকৃশক্তি ( পুকষ ) এবং দর্শনশক্তি (দৃঘ্ঠপুণবর্গ) উভয়ই নিত্য, 

এবং তদ্ধেতু ইহাদের সংযোগও অনাদি বলিয়া ব্যাথ্যাত হ়। তৎসম 

এইরূপ উক্তি আছে; যথা--পপর্মীর ( গুণত্রয়ের) পুরুষের সহিত 

অনাদি সংযোগ থাঁকাতেই ধর্ম সকলেরও (মহদাদি গুণপরিণাম সকলের ও) 

পুরুষের সহিত অনাদি সংযোগ আছে”। 

২৩ সুত্র। স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ 

দৃষ্ঠের নিজশক্তি ও স্বামী পুরুষের শক্তি এই উভয়ের স্বরূপের 

উপলব্ধির নিমিত্তই এই সংযোগ সংঘটিত হয়। 

ভাষ্য ।-_পুরুষঃ স্বামী দৃশ্বেন স্বেন দর্শনার্থং সংযুক্তঃ, তস্মাৎ 

সংযোগাদদশ্যাস্তোপলব্ির্যা স ভোগ?, যা তু দ্রষ্ট, স্বরূপোপলবিঃ 

সোহপবর্গঃ। দর্শনকার্ধ্যাবসানঃ সংযোগ ইতি দর্শনং বিয়োগন্থয 

কারণমুক্তং, দর্শনমদর্শনস্য প্রতিদন্দবীতি অদর্শনং সংযোগনিমি» 

মুক্তমূ। নাত্রদর্শনং মোক্ষকারণম্, অদর্শনাভাবাদেব বন্ধাভাবঃ, 

স মোক্ষ, ইতি দর্শনস্য ভাবে বন্ধকারণস্যাদর্শনস্য নাঁশ ইত্যতো- 

দর্শনজ্ঞানং কৈবল্যকারণমুক্তমূ। কিঞ্েদমদর্শনং নাম? কিং 

গুণানামধিকারঃ। ১। আহোম্বি্ দৃশিরূপস্য স্বামিনো দশিত- 

বিষয়স্য প্রধানচিত্তস্তানু্পাদঃ স্বস্মিন দৃশ্যে বি্কমানে দর্শনা- 

ভাবঃ। ২। কিমর্গবত্তা গুণানাম্।,৩। অথাবিষ্ঠা স্বচিত্তেন সহ 

নিরুদ্ধা স্বচিত্তস্তোৎপত্তিবীজমূ। ৪1 কিং স্থিতিসংস্কারক্ষয়ে গতি- 

স্কারাভিব্যক্তিঃ, ঘত্রেদমুক্তং পপ্রধানং স্থিত্যৈব বর্তমানং 

বিকারাকরণাদপ্রধানং স্যা, তথা গত্যেববর্তমানং বিকারনিতা- 
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ত্বাদপ্রধানং স্যাৎ্ উভয়থা চাস্প্রবৃত্তিঃ প্রধানব্যবহারং লভতে 

নান্যথা। কারণাস্তরে্ষপি কল্িতেঘেষ সমানশ্চচ্চ্য?”। ৫। 

দর্শনশক্তিরেবাদর্শনমিত্যেকে “প্রধানস্থাত্বখ্যাপনার্থ প্রবৃত্তি” ইতি 
শ্রুতেঃ, সর্ববোধ্যবোধসমর্থ, প্রাক্প্রবৃত্তেঃ পুরুষো ন পশ্যতি, 

সর্ববকাধ্যকরণসমর্থং দৃশ্যং তদা ন দৃশ্যতে ইতি । ৬। উভয়ন্তাপ্য- 

দর্শনং ধন্ম ইত্যেকে ; তত্রেদং দৃশ্যস্ স্বাত্মভূতমপি পুরুষপ্রত্য- 

য়াপেক্ষং দর্শনং দৃশ্যধর্মমত্বেন ভবতি ; তথা পুরুষস্তানাত্মভূতমপি 
দৃশ্য প্রত্যয়াপেক্ষং পুরুষধন্ম্াত্বেনের দর্শনমবভাসতে | ৭। দর্শন- 
জ্ঞানমেবাদর্শনমিতি কেচিদভিদধতি | ৮। ইত্যেতে শাস্ত্রগতা 

বিকল্পাঃ; তত্র বিকল্পবহুত্বমেতৎ সর্ববপুরুষাণাং গুণসংযোগে 

সাধারণবিষয়ম্। 

অন্তার্থ:- স্বামী পুরুষ স্বীর দৃগ্ঠের সহিত দর্শনের নিমিত্ত সংসুক্ত 
হইয়াছেন, এই সংযোগ অবলম্বন করিয়া তাহার বে দৃণ্ঠের স্বরূপোপ-। 

লব্ধি হয়, তাহাকে ভোগ বলে; আর দ্রষ্টার যে নিজন্বরূপোপলন্ধি তাহাকে 

অপবর্গ বলে। এই সংযোগ দর্শন কার্ষ্যে পর্ধযবসিত হয়, (উক্ত উভয়- 

বিধ দর্শন কার্ষোর শেষ হইলেই আর থাকে না) ) অতএব দর্শনকেই বিয়ো- 

গের কারণ বল! যায় । দর্শন * অপর্শনের প্রতিদ্বন্দী; অতএব অদর্শনই 

ংঘোগের হেতু বলিয়া উক্ত হয়। কিন্ত তথাপি দর্শনকে মোক্ষের কারণ 

বলা যার না (কারণ মোক্ষ জগ্ঠ বস্তু নছে)) অদর্শনের অভাব হইলেই বন্ধের 

অভাব হয়, ইহার নামই মোক্ষ। দর্শন পিদ্ধ হই'লে, বন্ধকারণ যে অদর্শন 
তাহার নাশ হয়, কেবল এই নিমিত্তই দর্শনজ্ঞানকে কৈবল্যকারণ বল, 

যায়। এই যে অদর্শন, যাহাকে বন্ধকারণ বলা হইল, ইহা! কি প্রকার? 

(১) ইহা কি গুণদকলের অধিকার স্ববূপ (অর্থাৎ পুরুষের ভোগসাধন- 
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রূপ স্বীয় নির্দিঘ অধিকারে গুণ সকল বর্তমান থাকাকে বলে)? (২) 

অথবা! দৃকৃশক্তিরূপ স্বামী পুরুষ মহদা্দি পরিণাম সকলের দর্শন কার্য 
শেষ করিলে, প্রধান রূপে পরিণত চিত্তের যে উৎপত্তি-বিহীনতাঁ, অর্থাৎ 

দৃশ্ঠবর্স অব্যক্তীবস্থা প্রাপ্ত হইয়! পুরুষে লীন হইলে তাহাদের যে দর্শনাভাৰ 
হয়, ইহা কি সেই দর্শনাভাবস্বরূপ? (৩) অথবা এই অদর্শন শবে 

কি গুণদকলের অর্থবত্তাকে বুঝায়? ( গুণসকল'ভোগ্য অর্থরূপে পরিণাম 

প্রাপ্ত হওয়াকে বুঝায়?) (৪) অথবা অবিষ্তা স্বীয় চিত্তের সহিত নিরুদ্ধা 

বস্থা গাপ্ত হইয়াও স্বীয় চিত্তের উৎপঘ্ভির নিমিত্ত বীজ্ভাব অবলম্বন 

করাকে কি বুঝায়? (৫) অথব৷ প্রধানের স্থিতিসংস্কার দূর হইয়া! গতি 

স্কারের ( মহদাদিরূপে পরিণাম যে সংস্কার হইতে উদ্ভৃত হয় তাহার) 

অভিব্যক্তিই কি অদর্শন শব্দের অর্থ? বৎসম্বন্ধে পূর্ববাচাধ্যগণের এইরূপ 

উক্তি আছে, যে «প্রধান যদি কেবল স্থিতিসংস্কার বিশিষ্ট হইয়! বর্তমান 
থাকে, তাহা হইলে মহদাদি বিকার উৎপত্তি না করাতে অপ্রধান হইয়া 

গড়ে। আবার যর্দি কেবল গতিসংস্কার বিশিষ্ট হইয়৷ চিরকাল বর্তমান 

থাকে, তাহা হইলেও বিকার নকলের (প্রধানবৎ) নিত্যতা হেতু, 

প্রধান অগ্রধান হইয়া পড়ে। অতএব গতি ও স্থিতি এট উভয় বিধ 

প্রবৃত্তিই ইহার আছে, তাহাতেই প্রধান নাম সার্থক হইয়াছে; অন্যথা 

হইত না। যাহারা পরমাণু প্রভৃতি কারণান্থর, কল্পনা করেন, তাহাদের 
মতেও যাহা! মূল কারণ, তৎসত্বন্ধে এইরূপ বিচার খাটে” (৬) কেহ কেহ 
বলেন, দর্শন শক্তিকেই (অর্থাৎ গুণকার্য্যের দর্শন করিবার শক্তিকেই) অদর্শন্ 

বলা যায়; তৎমম্বন্ধে এই শ্রুতি আছে যে “প্রধানের আত্মস্বরূপ প্রদর্শন 

করিবার নিমিত্তই প্রবৃত্তি হয়” ৷ পুরুষ বোদ্ধব্য বিষয়েরই বোধ করিতে 

সমর্থ হওয়াতে, প্রধান বৃত্তিযুক্ত হইবার পূর্বে (অর্থাৎ মহদাদি বোদ্ধব্য 
বিষয়রূপে পরিণত হইবার পূর্বে) পুরুষ তাহাকে দর্শন করেন না । 
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সর্ববিধ কার্যোৎপাদন-সামর্থ্যবিশিষ্ট হইলেও প্রধান তৎকালে পুকষ 

কর্তৃক দৃষ্ট হয়েন না। (৭) কেহ কেহ বলেন যে, অদর্শনই উভয়ের 
ধর্ম (অর্থাৎ প্রকৃতি জড়রূপা ; সুতরাং তাহার দর্শনসামর্থ্য নাই, 

এবং পুকষ স্বরূপতঃ নিগুণস্বভাব-অবর্তা, সুতরাং তাহারও দশন* 

কার্য নাই )। দর্শনকার্ধাটি আপাততঃ দৃশ্ব প্ররুতিবর্গের অঙ্গীভূত 
বলিয়া বোধ হইলেও. ইহা বাস্তবিক (প্রকৃতিতে প্রতিবিষ্বিত ) পুকষের 

প্রত্যয়কে (দর্শনকে ) অবলম্বন করিয়াই প্ররুতিবর্গের অঙ্গীভূত ধন্ম 

বলিয়া গণ্য হয় (দৃশ্ঠবর্গে পুরুষ প্রতিবিদ্ব বর্তমান হইয়াই জড়রপা 
প্রকৃতির দর্শনসামর্থা উৎপাদন করেন )। আবার এই দর্শনকার্ধ্য পুরুষের 

আত্মভৃত ধর্ম না হইলেও, বুদ্ধিতে (দৃশ্ঠেতে । অবস্থিত প্রত্যয়কে 

অবলম্বন করিয়া ইহ! পুরুষের ধর্ম বলিয়া অবভাসিত হয়। (৮) কেহ 

কেহ বলেন যে, দর্শনজ্ঞানই (দৃশ্তবিষয়ের জ্ঞানই) অদর্শন। অর্থাৎ দৃষ্ঠের 

জ্ঞান যে পর্যান্ত থাকে, সেই পর্যান্ত পুরুষের আত্মদশন হয না। এই 

সমস্তই শাস্ত্ো্ত বিকল্প মাত্র। ( সমাধিপাদের ৯ম স্থাত্রের ভাষ্য দৃষ্টব্য ), 

পুরুষের গুণসংযোগই এই সমস্ত বিকল্পের সাধারণ বিষয়, ভিন্ন ভাষায় 
ইহাই প্রকাশিত হইস্জাছে। 

ভাষ্য ।-যস্ত্র প্রত্যক্চেতন্থয স্ববুদ্ধিসংযোগঃ 

২৪শ হুত্র। তম্যহেতুপ্নবিদ্তা ॥ 

দৃষ্ঠশক্তির সহিত দৃক্শক্তির স্ব ইত্যাকার বুদ্ধিসংযোগের হেতু 

অবিদ্া । 

ভাষ্য ।-_বিপর্য্যয়জ্ঞানবাসনেত্যর্থঃ।  বিপধ্যয়জ্ঞানবাসনা- 

বাসিতা ন কার্ষ্যনিষ্ঠাং পুরুষখ্যাতিং বুদ্ধিঃ প্রাপ্মোতি, সাধিকার। 
পুনরাবর্ততে; সাতু পুরুষ-খ্যাতিপর্য্যবসানা কার্য নিষ্ঠাং প্রাঞ্মোতি 
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চরিতাধিকারা, শিবৃত্তাদর্শনা, বন্ধকারণভাবান্ন পুনরাবর্তুতে | 

অত্র কশ্চিৎ যগ্ডকোপাখ্যানেনোদঘ।টয়তি, মুগ্ধয়া ভার্্য়া 

অভিধীয়তে " ঘণুক আব্যপুক্র অপত্যবতী মে ভগিনী কিমর্থং 
নাহমিতি? স তামাহ “মৃতাস্তেহহমপত্যমুৎ্পাদয়িষ্যামীতি” ; 

তথেদং বিদ্ুমানং জ্ঞানং চিত্বনিবৃত্তিং ন করোতি, বিনষ্টং 

করিষ্যতীতি কা প্রত্যাশা ? তত্রাচাধ্যদেশীয়ো বক্তি ননু বুদ্ধি- 

নিবুত্তিরেব মোক্ষ?, আদর্শনকারণাভাবাঁৎ বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ, তচ্চা- 

দর্শনং বন্ধকারণং দর্শপান্নিবর্ততে। তত্র চিত্বনবুত্বিরেৰ মোক্ষঃ, 

কিমর্থমস্তান এবাস্য মতিবিভ্রমঃ ? 

অস্তার্থঃ--অবিষ্ভাশর্ষে বিপর্ধ্য়জ্ঞান-বাসন! ধুঝায়; (বিপর্যপ সনাধি- 

পাদের ৮ম হত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে )। এই বিপর্য্যায়জ্ঞন-বাসনা-বিশিষ্ট 

হওয়াতে, বুদ্ধি পুরুষ-সাক্ষাৎকাররূপ কার্ধ্যনিষ্ঠা প্রাপ্ত না হইয়া স্বীয় 
বহিষ্্বধীন অধিকারে পুনঃ পুনঃ আবন্তিত হয়) পুরুষ-জ্ঞান লাভ হইলে 

ইহার কার্যের সমাপ্র হয়, পরিণমিত হইবার শক্তি লুপু হয়, অদর্শন 

(যাহা বন্ধের হেতু, তাহা) বিনষ্ট হয়; অতএব বন্ধর্বারণের অভাব 
হওয়ায় আর পুনর্বধার ইহার আবৃত্তি হয় না। এইস্থলে কোন নাস্তিক 

বাক্তি এইরূপ উপাখ্যান দ্বারা উপহাস, ফরেন; যথা-কোন এক 

নপুংসক পুরুষের অন্ুরক্ত। অন্বুদ্ধি ভার্য্য/ তাহাকে বলিয়াছিল, “হে 

আর্ধপুত্র! আমার ভগিনী পুত্রবততী হইয়াছেন; আমি কেন হই না?” 
তখন বিশ্বাসী ভার্ধযাকে তাহার নপুংসক প্রতি বলিল যে, আমি মৃত 

হইয়া তোমার অপত্য উৎপাদন করিব। এইবপ জ্ঞান বর্তমান থাকিতে 

চিত্তাপ্িকারনিবৃত্তি ও মোক্ষ সাধন করিতে পারে না, বিনষ্ট হইলে করিবে, 

ইহার কি প্রত্যাশা ? তদুত্তরে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় নাই এমন আচার্য্য 
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বলেন. বুদ্ধির বহিন্মধী বৃত্তি না হওয়াই মোক্ষ। (বুদ্ধি বিনষ্ট হয় না), 

অদর্শনরূপ কারণের অভাব হইলেই বুদ্ধির বৃত্তির অভাব হয়, অদর্শনই 
বন্ধের কারণ; আগ্মদর্শন হইলে বুদ্ধির বৃত্তির অভাব হয় মাত্র। এই 

উত্তর প্রকৃত উত্তর নহে। চিত্তের স্বরূপে ( অর্থাৎ পুরুষের দৃশ্ঠরূপে ) 

অবস্থিতির সমাক্ অভাবকেই মুক্তি বলে; পুরুষ নিত্যই মুক্তত্বভাব 

আছেন) বুদ্ধি তাহার মুক্তি সাধন করে না; পুরুষের বন্ধ ভ্রম মাত্র; চিত্ত 

স্বাধিকারে থাকা পর্য্যন্ত পুরুষের মুক্তম্বভাব প্রকাশিত হয় না; চিত্তের 

অধিকার বিনষ্ট হইয়। অবিষ্াবীজ সম্যক্ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে আর উক্ত ভ্রম 

থাকে না, (চিত্তের দৃশ্তরূপে অবস্থিতি বিনষ্ট হইলেই ইহাকেই মোক্ষ 

বলে)। অতএব নাস্তিকের উপহাস অযথা; তিনি না বুঝিয়া আত্মার মুক্তি 

বুদ্দিসাধা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । 

ভাষ্য ।-_হেয়ং দ্বঃখ* হেয়কারণঞ্চ সংযোগাখ্যং সনিমিত্- 

মুক্তং; অতঃপরং হানং বক্তপ্যম্। 

অন্তার্থঃ_দুঃখ যাহা পারহার করিতে হইবে; (হেয়) তাহা, এবং 

ংযোগ যাহ ছুর্খের হেতু এবং তাহা যে নিমিত্ত হয় তাহা বলা হইল) 

অতঃপর “হান” বলা যাইতেছে। 

২৫শ স্ত্র। তদভাবাৎ সুংযোগাভাবো হানং, তদ্দ,শেঃ কৈবল্যম্। 

অবিদ্যার অভাব হইলে উক্ত সংযোগের অভাব হয়, ইাকেই হান 

( বন্ধের আত্যস্তিক উপশাস্তি ) বলে, ইহাই দ্রষ্টা পুরুষের কৈবল্য। 

ভাষ্য ।-_তত্ঠাদর্শনস্যাভাবাৎ বুদ্ধিপুরুষসংযোগাভাবঃ আত্য- 
স্তিকো বন্ধনোপরম ইত্যর্থঃ; এতদ্ হানং, তদ্দশেঃ কৈবল্যম, 

পুরুষস্যামি-স্রীভাবঃ, পুনরসংযোগো গুণৈরিত্যর্থ। ছুঃখকারণ- 
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নিবৃত্ত ছুঃখোপরমো হানং, তদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ পুরুষ 
ইত্যুক্তম্। 

অন্তার্থ__সেই অদর্শনের ( অবিদ্যারগ অনর্শনের ) অভাব হইলে বুদ্ধি 
এবং পুরুষের সংযোগেরও অভাব হয়, ইহাই বন্ধের আত্যন্তিক উপরম, 

ইহাকেই হান বলে ? ইহাই পুরুষের:কৈবল্য বলিয়। উক্ত হয়; ইহা পুরুষের 

স্বরূপগত শ্রীভাব, (পূর্ণ এঙ্ব্য-সম্পন্নাবস্থা ), ইহার পরে আর গুণের 
সহিত সংযোগসম্বন্ধ হয় না। ইহাই সুত্ার্থ। ছুঃখের কারণ বিনষ্ট হইলেই 
ছুঃখের উপরম অর্থাৎ হাঁন হয়, এই অবস্থায় পুরুষ স্বীয় নির্শল স্বরূপে 

প্রতিষ্ঠিত হয়েন, এইরূপ বল! হয়। 

ভাষ্য ।_-অথ হানস্য কঃ প্রাপ্তৃপায় ইতি ? 

'অস্তার্থঃ-_হানের প্রাপ্ির উপায় কি, তাহা বল! যাইতেছে । 

২৬শ হুত্র। বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ। 

বিবেক-্ঞান অবাধে প্রবন্তিত হইলে, তাহা হইতে উক্ত হান উপস্থিত 
হ্য়। ূ 

ভাষা ।-__সত্তপুরুষান্তাপ্রত্যয়ো৷ বিবেকখ্যাতিঃ, স। ত্বনিবৃত্ত- 

মিথ্যাজ্ঞান। প্লবতে ; যদা মিথ্যাজ্ঞানং দগ্ধবীজভাবং বন্ধ্যপ্রসবং 

সম্পন্ভতে, তদা বিধৃতররেশরজসঃ সত্বস্য পরে বৈশারছ্ে, পরস্যাং 
বশীকারসংজ্ঞায়াং বর্তমানস্য বিবেকপ্রতায়প্রবাহে। নির্মমালে! ভবতি। 

স| বিবেকখ্যাতিরবিষপ্লবা হানস্যোপায়ঃ ; ততো মিথ্যাজ্ঞানম্থয দগ্ধ- 

বীজভাবোপগমঃ পুনশ্চাপ্রসবঃ। ইত্যেষ মোক্ষস্ত মার্গো হান- 

স্যোপায় ইতি। 

অন্তার্থ__বিবেকথ্যাতি শবের অর্থ বুদ্ধি হইতে পুরুষ বিভিন্ন বলিয়া 
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বোধ ) মিথ্যাঙ্ঞান (বুদ্ধির সহিত পুরুষের একাত্মতা বোধ) দূরীভূত না 

হইলে এ বিবেকথ্যাতি স্থিররূপে থাকিতে পারে না; যখন এই মিথ্যা" 

জ্ঞান দগ্ধবীজভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রসবশক্তিবিহীন হয়, তখন রজঃন্বরূপ 

ক্লেশমলা বিধৃত হইয়া সত্ববের সম্পূর্ণ বাধারহিতভাবে কাধ্যের ক্ষমতা 
জন্মে; চিত্তের এই শ্রেষ্ঠ বশীকার অবস্থা কোন পুরুষের উপস্থিত হইলে, 

তাহার বিবেকজ্ঞানপ্রবাহ নিম্মনরূপে অবাধে প্রবর্তিত হয়; বিবেকখ্যাতি 

(বিবেকজ্ঞান ) এইবপে স্থারী ভাব প্রাপ্ত হইলে, তাহ। হইতে হান উপজাত 

হয়। ইহা দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের বীজভাব সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়, পুনরায় 

প্রকাশ পাইতে পারে না । অতএব এই বাধাবিবজিত বিবেকখ্যাতিই 

মোক্ষের গঞ্থ!, হানের উপায় । 

' ২ণশ স্থত্র। তম্ত সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রচ্ঞ| | 

বিবেকজ্ঞান যে পুরুষের উদয় হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞার কল্যাণপ্রদ 

পরপর সাতটি ভূমি ( অবস্থা ) আছে। 

ভাষ্য ।__তস্তেতি গ্রত্যুদিতখ্যাতেঃ প্রত্যান্নায়ঃ ; সপ্তধেতি 

অশ্তদ্ধ্যাবরণমলাপগমাচ্ছিত্তম্ত প্রত্যয়ান্তরানুত্পাদে সতি, সপ্ত- 
প্রকারৈব প্রজ্ঞ! বিবেকিনো ভবতি ; তদ্যথা-_পরিজ্ঞাতং হেয়ং, 
নাস্ পুনঃ পরিজ্ঞেয়মান্তি। ১। ক্ষীণা হেয়হে তবো, ন পুনরেতেষাং 

ক্ষেতব্যমস্তি | ২। সাক্ষাৎকুতং নিরোধসমাধিনা হানম্। ৩। 

তাবিতো৷ বিবেকখ্যাতিরূপো হানোপায়ঃ। 8৪1 ইত্যেষা চতুষ্টয়ী 
কাধ্যাবিমুক্তিঃ প্রজ্ঞায়াঃ। চিন্তবিমুক্তিস্ত ত্রয়ী চরিতাধিকারা 
বুদ্ধিঃ।১। গুণা গিরিশিখরকুটচ্যুতা ইব গ্রাবাণে। নিরবস্থানঃ, 
স্বকারণে প্রলয়াভিমুখাঃ, সহ, তেনান্তং গচ্ছন্তি ; নচৈষাং বিপ্র- 
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লীনানাং পুনরস্ত্য,ৎপাদঃ, প্রয়োজনাভাবাদিতি | ২। এতস্যাম- 

বস্থায়াং গুণসম্বন্ধাতীতঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলী পুরুষঃ 

ইতি |।৩। এতাং সপ্তবিধাং প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞামনুপশ্যন্ পুরুষঃ 
কুশল ইত্যাখ্যায়তে ; প্রতিপ্রসবেহপি চিত্তস্ত, যুক্ত; কুশল 

ইত্যেব ভবতি গুণাতীতত্বাদিতি । 

অস্তার্থঃ__হ্ত্রে "তস্ত” শব্দে “বিবেকজ্ঞান উদয় হইয়াছে এমন 

পুরুষের” অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে । চিত্তের অস্তদ্ধিজনক আবরক রজঃ ও 

তমোরূপ মল! অপগত হইলে, আর তদন্ুরূপ প্রত্যয়ের উদয় হয় না; 

তদবস্থায় উপনীত বিবেকী পুরুষের প্রজ্ঞ! ক্রমশঃ সপ্তবিধ অবস্থা প্রাপ্ত 

হয়। যথা-(১) হেয় (ছুঃখবহুল সংসার ) সমস্তই পরিজ্ঞাত হইয়াছে, 
জানিতে আর কিছু অবশিষ্ট নাই। (২) হেয়ের মূল কারণ 
অবিপ্যাদি ক্ষীণ হইয়াছে, ক্ষর করিতে অবশিষ্ট আর কিছুই নাই। (৩) 

নিরোধসমাধি দার৷ হান সাক্ষাৎ করিয়াছি। (৪) দৃশ্তবর্গ হইতে পুরুষের 
পার্থক্যবোধস্বরূপ যে বিবেকজ্ঞানরূপ হানোপায় তাহা সম্যক প্রতিষ্ঠিভ 

হইয়াছে। এই চারিটি অবস্থায় প্রজ্ঞার কার্য (য্ত্বিশৈষ ) থাকে, 
( অর্থাৎ পুরুষকার পুর্র্বক সাধন এই চারিভূমিতে থাকে )। এই অবস্থা- 

চতুষ্ট় অতিক্রান্ত হইলে, চিত্তবিমোচনের ত্রিবিধ ভূমি আছে। যথা-_ 
(১, বুদ্ধির অধিকার ( কাধ্য ) শেষ হইয়াছে। (২) গুণসকল গিরিশিখ- 

রাগ্রভাগচ্যুত প্রস্তর সকলের স্তায় আশ্রয় না পাইয়া প্রলয়াতিমুখী হইয়া 
্বকারণ প্রকৃতির সহিত অন্তমিত হইতেছে, ইহারা লীন হইলে প্রয়োজনা- 

ভাবে আর উৎপত্তিপ্রাপ্ত হইবে নাঁ। (৩) এই অবস্থায় অবস্থিত হইলে, 

পুরুষ গুণসন্বন্কাতীত হইয়া স্বীয় নির্মল চেতনাত্বকরূপে অবস্থিত হয়েন,এবং 

তাহাকে কেবলী বলা যায়। উক্ত সপ্ুবিধ প্রাপততৃমিবিশিষ্ট প্রজ্ঞা দর্শন 



পাতগ্রল দর্শন--সাধনপাদ | ১৪৩ 

করিলে পুরুষ কুশল নামে আখ্যাত হয়েন। চিত্তের প্রতিপ্রদব হওয়াতে 

( অর্থাৎ কার্য্জননশক্তির সম্যক বিনাশ হইলে ) পুরুষ মুক্ত এবং কুশল- 

রূপে অবস্থিতি করেন, কারণ তিনি তখন প্রকৃত গুণাতীতত্ব লাভ করেন। 

( পুকষের দৃষ্তরূপে__পুরুষ হইতে পৃথকরূপে যে অবস্থিতি, ইহাই চিত্তের 

চিত্বত্ব; ইহারই বিনাশ হয়? চিত্তের সম্যক বিনাশ হয় না। এততসন্বন্ধে 

এই সাধনপাদের ১০ ও ২১ স্থত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। 

ভাষ্য ।__সিদ্ধা ভবতি বিবেকখ্যাতিহ্ঠানোপারঃ, ন চ সিদ্ধি 

রন্তরেণ সাধনমিত্যেতদারভ্যতে | 

অন্তার্থঃ__বিবেকথ্যাতিরূপ হানোপায় সিদ্ধ হর, কিন্তু সাধন ব্যতিরেকে 

সিদ্ধিলাভ হয় না; ( অতএব সাধন-বর্ণনা এক্ষণে আরন্ত হইতেছে )। 

২৮শ সুত্র । যোগালা নুষ্ঠানাদশুপ্দিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেক- 

খ্যাতেঃ। 

যোগাঙ্গ কলের অনুষ্ঠান হইতে রজঃ ও তামোরূপ অশুন্ধি ক্ষয় হইলে, 

জপ দীপ্তি প্রাপ্ত হয়, এবং তাহা হইতে পূর্বোক্ত বিবেকখ্যাতির উদর হয়। 

ভাষ্য ।-.ঘোঁগাঙ্গ।নি অফ্টাবভিধারিফ্যুমানানি, তেষা মনুষ্ঠানাৎ 

পঞ্চ পর্ববণে। বিপধ্যয়স্তশুদ্ধিরূপস্য ক্ষরঃ নাশঠ ততক্ষয়ে সম)গ্- 

জঞ্ঞানস্াভিব্যক্তিঃ। যথা যথ| চ সাধনান্যনুীয়ন্তে, তথ| তথা 

তনুত্বমশুদ্ধিরাপগ্ভতে ; যথা যথা চ ক্ষীয়তে,তথা তথ৷ ক্ষয়ক্র মোনু- 

রোধিনী জ্ঞানম্যাপি দীপ্তিবিবর্দতে । সা খন্সরেষ! বিবৃদ্ধিঃ প্রকর্ষ- 

মনুভবতি আ অবিবেকখ্যাতেঃ, আ গুণ-পুরুষস্বরূপবিজঞ্কীনা- 

দিত্যর্থ। যোগাঙ্গানুষ্ঠানমশ্ুদ্ধেধিয়োগকারণং, যথা পরশু- 

শ্ছেগ্স্থ ; বিবেকখ্যাতেস্ত প্রাপ্তিকারণং, যথা ধর্ম সুথস্য, 
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নান্যথা কারণম্। কতি চৈতানি কারণানি শাস্ত্রে ভবন্তি? 
নবৈবেত্য।হ, তদ্যথা, “উত্পত্তিস্থিত্যভিব্যক্তিবিকারপ্রত্যয়াপ্তয়ঃ | 

বিযোগান্যত্বধূতয়ঃ কারণং নবধা স্মৃতম্” ইতি। তনত্রোৎপত্তি- 

কারণং মনে! ভবতি বিজ্ঞানস্য, স্থিতিকারণং মনসঃ পুরুযার্থতা, 
শ্রারস্তেঝহর ইতি। অভিব্যক্তিকারণং, বথা রূপস্তালোকস্তথা 

রূপজ্ঞানম। বিকারকারণং মনসো বিষয়ান্তরং, যথাহগ্সিঃ 

পাক্যস্ত। প্রত্যয়কারণং ধৃমজ্ঞানমগ্রিজ্ঞানস্ত । প্রাপ্তিকারণং 
যোগাঙ্গানুষ্ঠানং বিবেকখ্যাতেঃ। বিয়োগকারণং তদেবাশুদ্ধেঃ। 
অন্ত্বকারণং যথা! স্থৃবণস্য স্ুবর্ণকারঃ। এবমেকস্য শ্ত্রীপ্রত্যয়স্য 

অবিদ্ধা মুঢতে, দেষে! ছুঃখবে, রাগঃ স্ুখত্বে ; তত্বজ্ঞানং মাধ্যস্থ্যে। 
ধৃতিকারণং শরীরমীক্দ্রয়াণাংতানি চ তস্য, মহাভূতানি শরীরাণাং, 
তানি চ পরস্পরং সর্ব্বেষাং, তৈর্যগৃযৌনমানুষদৈবতানি চ পর- 
স্পরার্থনহ্বী। ইত্যেবং নব কারণানি। তানি চ যথাসম্তবং 
পদ্দার্থান্তরেষপি যোজ্যানি। যোগাঙ্গানুষ্ঠানন্ত দ্বিধৈব কারণত্বং 
লভতে ইতি । তন 

অন্তা্থ-_যোগাঙ্গ আটটি, তাহ! পরে ব্লা হইবে) উহাদের অনুষ্ঠান 
দ্বারা পঞ্চবিধ বপর্ধায় (যাহা চিত্তের মলারূপ, তাহা) বিনাশ প্রাপ্ত হয়) 
ইহাদের ক্ষয় হইলে সম্যক্জ্ঞানের উদয় হয়। যেমন যেমন এই সকল যোগাঙ্গ- 
সাধন অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, তদ্রুপ উক্ত অশুদ্ধি তন্ছভাব (হীনগ্রভ অবস্থা ) 
সাধনপাদ ৪র্থ স্থত্রের ভাষ্য প্রষ্টব্য) প্রাপ্ত হইতে থাকে । যেমন যেমন 
অশুদ্ধি সকল ক্ষীণ হইতে থাকে, তদ্রপ ক্রমশঃ জ্ঞানেরও দীপ্তি বন্ধিত 
হইতে থাকে, এইরূপ বৃদ্ধি হইতে হইতে অবশেষে বিবেকথ্যাতি অর্থাৎ 
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গুণও পুরুষের ভেদবিজ্ঞানরূপে পরিণত হয়। যোগাঙ্ষের অনুষ্ঠান অশ্ুদ্ধির 

“বিয়োগৃ-কারণ'*$ যেমন কুঠার ছেগ্ঘবস্তর বিয়োগকারণ, ইহাও তন্রপ। 

এই যোগাঙ্গানুষ্ঠান কিন্তু বিবেকথ্যাতির “প্রাপ্তিকারণ” ; যেমন সুখের 

কারণ ধর্ম; যোগাঙ্গানুষ্ঠান এইরূপেই উক্ত উভয়ের কারণ হয়। শান্ত 

কত প্রকার কারণ উপদিষ্ট হইরাছে, তাহা বলা হইতেছে ঃ--কারণ 

নয় প্রকার যথা,_উৎপত্তি, স্থিতি, অভিব্যক্তি, বিকার, প্রত্যয়, 

আপ্থি, (প্রাপ্তি), বিয়োগ, অন্ত্ব ( ভেদ) ও ধৃতি; কারণ এই নক প্রকার 

বলিয়া উক্ত আছে। তন্মধ্যে উৎপত্তিকারণ ; যেমন মনঃ জ্ঞানোৎ- 

পত্তির কারণ। স্থিতিকারণ; যেমন আহার শরীরের স্থিতিকারণ, যেমন 

পুকযার্থতা ( পুরুষের ভোগাপবর্ণ সাধন ) মনের স্থিতিকারণ। অভিব্যক্তি 

কারণ; যথা--আলোক হইতে রূপ প্রকাশ পায়, রূপঙ্ঞানের অভিব্যক্তি- 

কারণ আলোক । বিকারকারণ, বথা--তওুলাদ পাক্যবস্তর অন্নরূপে 

বিকার প্রাপ্তির কারণ অগ্নি) তন্রপ বিষয়াস্তর মনের বিকারকারণ (মনঃ 

যে বিষয় চিন্তা করে, বিষয়ান্তর উপস্থিত হইলে, চিন্তনীয় বস্তর রূপ 
পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়াকারে প্রবর্তিত হয়, এ বিষয়ান্তরই মনের & 

বিকারের কারণ.) প্রত্যয়কারণ, যথা-_পর্ববতে ধুমজ্ঞান, তথায় অগ্নি 
জ্ঞানের প্রত্যয়কারণ। প্রাপ্তিকারণ, যেমন বিবেকখ্যাতির প্রাপ্তিকারণ 

বোগাঙ্গানু£ান। বিয়োগকারণ ; বথা,--অশুদ্ধির বিয়োগকারণ যোগাঙ্গী- 

ুন্তান। অন্ত্বকারণ যথা,_্বর্ণের অন্থত্বকারণ সুবর্ণকার। এইরূপ । 

একই ্ত্রীজ্ঞান, দর্শকপুরুষের অবিদ্যা থাকিলে, মোহ উৎপাদন করে) 
দ্বেষ থাকিলে, ছুঃখ জন্মায়; অনুরাগ থাকিলে, স্থখ জন্মায় 3 তবজ্ঞান। 

থাকিলে, ওদাসীন্ত বুদ্ধি জন্মায় । ধৃতিকারণ, বথা, শরীর ইন্দ্রিয়সকলের, | 
এবং ইন্দ্রিয়ঘকল পুনরায় শরীরের ধৃতিকারণ। মহাভৃতসকলও এইরূপ 

শরীরদকলের এবং শরীরসকলও পরম্পর নকলের বাতকারণ (কারণ পণ, 

১9 



১৪৬ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা। 

পক্ষী, মন্থুষু, দেবতা প্রভৃতির শরীরসফল পরম্পরের আহার্্য হইয়া 

পরস্পরের পুষ্টিসাধন করে)। এইরূপে কারণ নয় প্রকার, পূর্বোল্লিখিত 

দৃষ্টান্ত ভিন্ন অপরাপর স্থলেও যথাসম্ভব উক্ত কারণ সকলের যৌজনা 

করিতে হয়। তন্মধ্যে দুইরূপে (প্রাপ্তিকারণ ও বিয়োগকারণরূপে ) মাত্র 

যোগাঙ্গানুষ্ঠানের কারণত্ব আছে। 

ভাষ্য ।-_তত্র যোগাঙ্গান্যবধার্য্যন্তে । 

অন্তার্থ; -যোগাঙ্গ কি কি, তাহা এক্ষণে নিরূপণ কর! যাইতেছে । 

২৯শ সুত্র । যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়ো- 

ইফ্টাবঙ্গানি। 
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধান ও সমাধি এই 

আটটিকে যোগাঙ্গ বলা যায়। 

ভাষ্য ।-__যথাক্রমমেতেষামনুষ্টানং স্বরূপঞ্চ বক্ষ্যামঃ | 
অন্তার্থ:--বথাক্রমে ইহাদিগের অনুষ্ঠান ও স্বরূপ বর্ণনা কর! যাইতেছে। 

৩০শ স্ত্র। অহিংসাসত্যান্তেয়ব্রক্ষচর্যযাপরিগ্রহা যমাঃ। . 
অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ত্রহ্মচর্যা ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটিকে ধম বলে । 

ভাষ্য ।-_তত্রাহিংসা সর্ববথা সর্ববদা র্ববভূতীনাঁমনভিদ্রোহঃ, 
উত্তরে চ যমনিয়মান্তন্মূলাঃ তৎসিদ্ধিপরতয়া ত্প্রতিপাদনায় 
প্রতিপান্ভন্তে, তদবদাতরূপকরণায়ৈবোপাদীয়ন্তে। তথাচোক্তং 

“স্ খন্বয়ং ব্রাহ্মণো যথা যথা ব্রতানি বহুনি সমার্দিৎসতে, তথা তথা 

প্রমাদকৃতেভ্যো হিংসানিদানেত্যো। নিবর্তমানস্তামেবাবদাতরূপা- 

মহিংসাং করোতি” । সত্যং ষথার্থে বাত্মনসে, যথাদৃষ্টং যথানু- 
মিতং যথাশ্রুতং তথা বাত্মনশ্চেতি। পরত্র স্ববৌধসংক্রান্তয়ে 

বাগুক্তা, স। যদি ন বঞ্চিত ভ্রান্তা বা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা বা 
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ভবেদিতি এষা সর্ববভূতোপকারার্থং প্রবৃত্ত ন ভূঁতোপঘাতায়। 
যদি চৈবমপ্যভিধীয়মানা ভূতোপঘাতপরৈব স্যাৎ, ন সত্যং ভবে, 
পাপমেব ভবে ; তেন পুণ্যাভাসেন পুণ্যপ্রতিরপকেণ কষ্টতমং 
প্রাপু,য়াৎ। তস্মাৎ পরীক্ষ্য সর্ববভূতহিতং সত্যং ত্রয়াৎ। স্তেয়ম্ 
অশাস্্রপুর্ববকং ভ্রব্যাণাং পরতঃ স্বীকরণম্; তত্প্রতিষেধঃ পুনর- 

স্পৃহারূপমস্তেয়মিতি। ব্রহ্ষচরয্যং গুপ্তেব্দ্রিয়স্তোপস্থস্য সংযমঃ। 

বিষয়াণামর্জনরক্ষণক্ষয়সঙ্গ হিংসাদোষদর্শনাদস্বীকরণমপরিগ্রহঃ | 

ইত্যেতে যমাঃ। 

অন্তার্থঃ--সর্ধপ্রকারে সর্বকালে প্রাণিগণের প্রতি বিদ্রোহিভাব 

পরিত্যাগকে অহিংস বলে) স্থত্রে অহিংসার পরে উল্লিখিত যম ও 

নিয়ম সকলের মূল এই হিংসা; এই অহিংসানিদ্ধির নিমিত্ত, ইহাকে 

সম্যক আয়ত্ত করিবার উদ্দেস্্ে, এই সকলের ব্যবস্থা! করা হইয়াছে; এই 

অহিংসাকেই নিম্মল করিবার নিমিত্ত তৎসমস্তের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। 

তৎসন্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি আছে, “এই ব্রাঙ্গণ যেমন যেমন সত্যাদি 

বহুত্রতের অনুষ্টস্করিতে থাকেন, তেমনি তেমনি প্রমাদবশতঃ কৃত 

হিংসা ও প্রাণিবধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া, এ অহিংসাবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করেন।” 

বাক্য এবং মনঃ যথার্থ হইলে তাহাকে সতা বলে, অর্থাৎ যেবপ প্রত্যক্ষ, 

যেরূপ অনুমান, যেরূপ শ্রবণ হইয়াছে, তদ্রপই বাক্য এবং মনঃ হইলে, 

তাহাকে সত্য বলে। ন্বীযবোধ অপরে সংক্রান্ত করিবার নিমিত্ত বাক্য 

উক্ত হয়; সেই বাক্য যদি ৰঞ্চনানিমিত্তক, অথবা ্রান্ত, অথবা শ্রোতার 

অধথার্থ জ্ঞানোৎপাদক না হয়, আর ইহা যদি সর্বভৃতের উপকারার্থ 
প্রবন্তিত হয়, জীবগণের বিনাশের নিমিত্ত না হয়, তবেই ইহাকে 

সত্য বলে। যদি বাক্য উক্তগ্রকারে, উক্ত হইয়াও প্রাণিহিংসাপর হয়, 



তবে তাহা সত্য নহে; ইহা পাপস্বরূপ, ইহা পুণ্যাভাস মাত্র; এই অপুণ্য 

কর্মের দ্বার নরকপ্রাপ্তিই সংঘটিত হয়। অতএব সকল প্রাণীর হিত 

যাহাতে সাধিত হয়, এমন সত্যবাক্য বলিবে। অবিধিপুর্ববক পরের দ্রব্য 

আত্মসাৎ করাকে স্তেয় বলে, ইহার প্রতিষেধরূ্প লোভশৃন্ততাকে অস্তেয় 
বলে। গুপ্ত ইন্দ্রিয় উপস্থের সংঘমকে ব্রক্গচ্্য বলে। বিষয়ে উপাজ্জন, 

রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংসা রূপ দোষ দর্শন করিয়া, তাহা আত্মসাৎ না 

করাকে অপরিগ্রহ বলে। এই অহিংসাদির নাম যম। 

ভাষ্য ।-তে তু 

৩১শ সুত্র। জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নঁঃ সার্ববভৌমা মহা- 
ব্রতম্! 

পূর্বোক্ত অহিংসাদি অনুষ্ঠান বদি জাতি, দেশ, কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ না 

হইয়া সার্ধভৌমিক হয়, তবে তাহীকে “মহাব্রত” বলে। 

ভাষ্য ।-_তন্রাহিংসা জাত্যবচ্ছিন্না মৎস্যবন্ধকম্য মতস্যেঘেব 

নান্যাত্র হিংসা; সৈব দ্েশাবচ্ছিন্না, ন তীর্থে হনিষ্যামীতি ; সৈৰ 

কালাবচ্ছিন্না, ন চতুর্দশ্যাং ন পুণ্যেহহনি হনিষ্যামীতি ; সৈব 

ত্রিভিকপরতম্য সময়াবচ্ছিন্না, দেবর্রান্ষণার্থে নান্যথী হনিষ্যামীতি, 

বথা চ ক্ষত্রিয়াণাং যুদ্ধ এব হিংসা নান্যাত্রেতি। এভিজ্জাতিদেশ- 
কালসময়ৈরনবচ্ছিন্না অহিংসাদয়ঃ সর্ববখৈব পরিপালনীয়াঃ 

সর্ববভূমিষু সর্ববব্ষয়েষু সর্ববখৈবাবিদিতব্যভিচারাঃ সার্ববভৌমা 
মহাব্রতমিত্যুচ্যতে | 

অন্তার্থ-_তম্মধ্যে অহিংস! জাতিদবারা সীমাবদ্ধ হইতে পারে; যেমন 

ধীবরগণ মত্স্তজাতির হিংসা করে, অপর জাতির হিংসা! করে না; অহিংনা 

এইরূগে দেশদ্বার৷ সীমাবদ্ধ হইতে পারে) যেমন তীর্থে হিংসা করিব 
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না; কালদ্বারা স্বীমাবদ্ধ হইতে পারে; যেমন চতুর্দশী-তিথিতে এবং 
পুণ্যাহে জীব-হিংসাঁ করিব না; উক্ত ত্রিবিধরূপে অহিংসা আচরিত না 

হইয়াও সময় (নিয়ম ) দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারে ; যেমন কেবল দেবতা 

ও ব্রাহ্গণার্থে জীব-হিংসা করির, অন্য কোন প্রয়োজনে করিব না) যেমন 

ক্ষত্রিয়দিগের য্দ্ধ উপলক্ষেই জীব-হিংসা, অন্তত্র নহে। এই জাতি, 

দেশ, কাল ও নিয়ম দ্বারা সীমাবদ্ধ না করিয়া অহিংসাদি ব্রত সর্বগপ্রকারে 

পালন করা কর্তব্য; সকল বিষয়ে, সকল প্রকারে ব্যভিচারশূন্য হইলেই, 
ইহারা সার্ব্ভৌমিক হয় ; তখন ইহাদ্দিগকে মহাব্রত বলা যায়। 

৩২শ সুত্র। শৌচসন্তোষতপঃন্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ। 
শোৌচ, সন্তোষ, তগস্া, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই পঞ্চকে “নিয়ম” 

বল! ফায়। 

ভাষ্য ।-_তত্র শৌচং মৃজ্জলাদিজনিতং মেধ্যাভ্যবহরণাঁদি চ 

বাহাম্। আভ্যন্তরং চিত্তমলানামাক্ষালনম্। সন্তোষঃ সন্নিহিত- 

সার্ধনাদধিকস্যনুপাদিৎসা। তপঃ দ্ন্্রসহনম্, দন্দশ্চ জিঘৎসা- 

পিপাসে, শীতে স্থানসনে, কাষ্ঠমৌনাকারমৌনে চ; ব্রতানি 
চৈৰ যথাযোগং কৃচ্ছচান্দ্রায়ণসান্তপনাদীনি ৷ স্বাধ্যায়ঃ মোক্ষ- 

শাস্জরাণামধ্যয়নং প্রণবজপো বা। ঈশ্বর প্রণিধানং তন্মিন্ পরম- 

গুরৌ সর্ববকন্মার্পণম্। এশষ্যাসনস্থোহথ পথি ব্রজন্ বা স্বস্থঃ 
পরিক্মীণবিতর্কজালঃ। সংসারবীজক্ষয়মীক্ষমাণঃ স্যানিত্যমুক্তো- 

ইম্ততভোগভাগী” । যত্রেদমুক্তং “ততঃ প্রত্যক্-চেতনাধিগমোই- 
প্যস্তরায়াভাবশ্চ” ইতি । 

অন্তার্থ; তন্মধ্যে মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা মার্জনজনিত শৌচ এবং 
পবিত্র আহার (পঞ্চগব্যাদি পান ইত্যাদি ), এইসকল বাহা শৌচ। চিত্তের 
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মলা দূর করাকে আত্ন্তরিক শৌচ বলে। যাহা লব্ধ হইয়াছে, তদধিক 
প্রাপ্তির আকাঙ্ঞাশূন্ঠতাকে সন্তোষ বলে। দ্বন্দসহনকে তপত্তা বলে) 

বন্দ যথা,__ক্ষুধা-পিপাসা, শীতোষ্, উথ্থানোপবেশন, কাষ্ঠমৌন (ইঙ্গিত 
দ্বারাও অভিপ্রায় প্রকাশ না করা) এবং আকারমৌন (কেবল কথা না 
বলা), যথাযোগ্য কৃচ্ছচান্দ্রায়ণ-সাস্তপন ইত্যাদি ব্রত। উপনিষদাদি 
মোক্ষ-শান্ত্ের অধ্যয়ন অথবা প্রণবের জপকে স্বাধ্যায় বলে। পরমণ্ডরু 

পরমেশ্বর সমস্ত কর্ম অর্গণ করাকে ঈশ্বর-প্রণিধান বলে। “ঈশ্বরগ্রণি- 

ধানকারী পুরুষ শয়নই করুন্ অথবা বসিয়াই থাকুন অথবা পথে পথে 
ভ্রমণই করুন্, তিনি সর্বদাই আত্মস্থ থাকেন; তীহার বিতর্ক সমস্ত 

নষ্ট হইয়াছে, অবিদ্ভাদি সংসারবীজের ক্ষয় অনুভব করিয়া তিনি নিত্য 

মুক্তশ্বভাব ও ব্রহ্ষানন্ব-ভোগী হয়েন”। এই বিষয়ে গ্রন্থকার সমাধিপাদের 

২৯শ সংখ্যক সুত্রে বলিয়াছেন “ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোহপান্তরায়া- 

ভাব*চ” ( এই সুত্র পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে )। 

ভাষ্য ।-_এতেষাং যমনিয়মানাম্ 

৩৩শ সুত্র। বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ 1. 

এই সকল ষম, নিয়ম, বিতর্ক দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইলে, তাহার প্রতি- 

পক্ষভাবন! করিবে (তাহার দোষ চিস্তা করিবে )। 

ভাষ্য ।-_যদাস্থয ব্রাক্মণস্ হিংসাদয়ে! বিতর্কা জায়েরন্, হনিষ্যা- 

ম্যহমপকারিণম্, অনৃতমপি বক্ষ্যামি, দ্রব্যমপ্যস্ত স্বীকরিষ্যামি, 
দারেযু চাস্য ব্যবায়ী ভবিষ্যামি,* পরিগ্রহ্ষু চাসা স্বামী 
ভবিষ্যামীতি। এবমুন্সার্গপ্রবগ-বিতর্কজ্বরেণাতিদীপ্তেন বাধ্যমান- 
স্তৎপতিপক্ষান্ ভাবয়েৎ। ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেষু পচ্যমানেন 

ময়া শরণমুপাগতঃ সর্ববভূতাভয়প্রদানেন যোগধর্্নঃ স খল্বহং 
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তান্ত1 বিতর্কান্ পুনস্তানাদদানস্তল্যঃ শ্ববৃত্তেন ইতি ভাবয়ে, 

যথা শ্বা বান্তাবলেহী, তথা ত্যক্তপ্য পুনরাদদান ইতি। এবমাদি 

সুত্রান্তরেঘপি যোজ্যম্। 

অন্তার্থ-_ যদি এই ব্রাহ্মণের ছিংসাদি বিতর্ক উপস্থিত হয়, যথা,_-অপ- 

কারী ব্যক্তিকে বিনাশ করিব, ইহাকে শান্তি দিবার নিমিত্ত মিথ্যা বাক্যও 

প্রয়োগ করিব, ইহার ধন অপহরণ করিব, ইহার স্ত্রীর সতীত্ব নাশ করিব, 

ইহার সমস্ত বিত্ত অধিকার করিব ; তবে এইরূপ উন্ার্গামী বিতর্ক দ্বারা 

উত্তেজিত হইয়! সাধনপথে বাধা প্রাপ্ত হইলে, ইহাদিগের প্রতিপক্ষচিস্তা 

এইরূপ করিবে, যথা,--ভীষণ সংসারানলে দহ্মান হইয়া আমি সর্ধভূতের 

অভয়প্রদ যোগধন্মকে আশ্রয় করিয়াছি, সেই আমিই কি না কুকুর যেমন 

বমন করিয়। সেই বমন পুনরায় ভক্ষণ করে, তদ্রূপ হিংসাদি বিতক সমুদয় 

পরিত্যাগ করিয়া, পুনরায় তাহা৷ গ্রহণ করিয়া, কুকুরতুল্য হইয়া পড়িলাম। 

অন্ঠান্ঠ সত্রেও প্রতিপক্ষভাবন! এইরূপ যোগ করিয়৷ সতরার্থ অবধারণ করিবে। 

*. ৩৪শ সুত্র। বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোত-৷ 

ক্রোধ-মোহঃপর্ববকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা ছুঃখাজ্ঞানানন্তফলা, ইতি 

প্রতিপক্ষভাবনম্। 

পূর্বোক্ত হিংসা প্রস্তৃতিকে বিতর্ক বলে। এই হিংসাদি নিজের দ্বারা 

কৃত হউক, অথবা অন্তের দ্বারা করান হউক, অথবা অন্ত কর্তৃক কৃত 

হইলে অনুমোদিত হউক, ইহারা বিতর্ক মধ্যে গণ্য) ইহারা প্রত্যেকে 

লোভ, ক্রোধ এবং মোহ হইতে উপজাত হয়) ইহারা মৃদু, মধ্যম, ও 

তীব্র এই ত্রিবিধ অবস্থাসম্পন্ন ; ইহারা অনন্ত ছুঃখ ও অজ্ঞানরূপ ফল 

উত্পাদন করে; অতএব ইহারা সর্ধথা পরিহার্য্য। এইরূপ চিন্তাকে 

প্রতিপক্ষভাবন বলে। 
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ভাষ্য।__তত্র হিংসা তাবু কৃতাকারিতাহনুমোদিতেতি ত্রিধা ; 
একৈকা পুনস্ত্রিধ; লোভেন মাংসচন্ধার্থেন, ক্রোধেন অপকৃত- 
মনেনেতি, মোহেন ধন্মোে মে ভবিষ্যতীতি। লোভক্রোধ- 
মোহাঃ পুনস্ত্রিবিধাঃ মৃদ্রমধ্যাধিমাত্রা ইতি ; এবং সপ্তবিংশতিভেদ 

তবন্তি হিংসায়াঃ। মৃদ্মধ্যাধিমাত্রাঃ পুনক্রিধা, মৃহ্মৃদুঃ, মধ্যমৃদুঃ 

তীব্রম্বুরিতি ; তথা মৃছ্মধ্যঃ, মধ্যমধ্যঃ, তীব্রমধ্য ইতি; তথা 

মৃছতীব্রঃ মধ্যতীব্রঃ অধিমাত্রতীব্রঃ ইতি; এবমেকাশীতিভেদা 

হিংসা ভবতি। সা পুননিয়ম-বিকল্প-সমুচ্চয়-ভেদাদসঙ্খেয়া, 
প্রাণতৃপ্তেদস্যাপরিসঙ্েয়ত্বাদিতি । এবমনৃতাদিত্বপি যোজ্যম্। 
তে খন্থমী বিতর্কা ছুঃখাজ্ঞানীনম্তফলা, ইতি প্রতিপক্ষতাবনম্, 

ছঃখমজ্জানধ্ানস্তফলং যেষামিতি প্রতিপক্ষভাবনম। তথাচ 

হিংসকঃ প্রথমং তাবদ্ বধ্যস্য বীর্ষ্যমাক্ষিপতি, ততঃ শঙ্াদি- 

নিপাতেন ছুঃখয়তি,ততো৷ জীবিতাদপি মোচয়তি। ততো নীর্ধ্যাক্ষে- 

পাদস্য চেতনাচেতনমুপকরণং ক্ষীণবীর্যং ভবতি, দুঃখোৎপাদান্ন- 

রকতির্য্যক্প্রেতাদিষু ছুঃখমনুভবতি, জীবিতব্যপরোপণাৎ প্রতি- 

ক্ষণঞ্চ জীবিতাত্যয়ে বর্তমানো মরণমিচ্ছন্নপি ছুঃখবিপাকস্য নিয়ত- 

বিপাক-বেদনীয়ত্বাৎ কথঞ্চিদেবোচ্ছসিতি ; যদি চ কথঞ্চি 
পুণ্যাবাপগত! হিংসাভবে তত্র স্বখপ্রাপ্তৌ ভবেদল্লায়ুরিতি। 
এবমনৃতীদিষপি যৌজ্যং যথাসম্তবমূ। এবং বিতর্কাণাং চামু- 

মেবানুগতং বিপাকমনিষ্টং ভাবয়ন্ন বিতরকে্ষু মনঃ প্রণিদধীত। 

প্রতিপক্ষভাবনাদ্ হেতোহেয়৷ বিতর্কাঃ। 

অন্তার্থঃ__তন্মধ্যে হিংসা তিন প্রকার; কৃত, কারিত ও অন্থমোদিত 
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এই প্রত্যেকটি আবার ত্রিবিধ; যথা, লোভহেতুক (যেমন মাংস ও চর্ম 

ইত্যাদির নিমিত্ত), ক্রোধতেতুক (যেমন এই বাক্তি অপকার করিয়াছে, 

এই নিমিত্ত ), অথবা মোহহেতুক ( যেমন বধের দ্বারা আমার ধর্ম হইবে, 

এইরূপ মৃঢ্বুদ্ধি হইয়া; অথবা অনঘধানতা বশতঃ)। লোভ, ক্রোধ ও 
মোহ পুনরায় প্রত্যেকে ত্রিবিধ ; মৃদু, মধ্য ও তীব্র; এই প্রকারে হিংসা 

২৭ প্রকার; মু, মধ্য ও তীব্র পুনরায় প্রত্যেকে তিন প্রকার, যথা, মৃদ্ব- 

মৃদু, মধ্যমূদু ও তীব্রমূছ ; মৃদুমধ্য, মধ্যমধা ও তীব্রমধ্য ; মৃূতীব্র, মধ্যতীত্র 

ও তীত্রতীত্র ; এইরূপে হিংসা ৮১ প্রকার । তাহ! পুনরায় নিয়ম, বিকল্প ও 

সমুচ্চয়ভেদে অসংথা ; কারণ প্রাণিগণ অসংখ্য প্রকার ভেদযুক্ত। (নিয়ম, 

যথা,--বিশেষ উদ্দেশ্তটে অথবা! বিশেষ শ্রেণীর জীবকেমাত্র হিংসা করিব? 

বিকল্প, যথা,__বিশেষ শ্রেণীর জীবহিংসা করিব না; সমুচ্চয়, যথা,-সকল' 

কেই হিংসা করিব )। অসত্য প্রভৃতিতেও এইরূপ অনস্তভেদ বুঝিতে 

হইবে । এই সকল বিতর্ক অনন্ত ছুঃখ ও অভ্তানরূপ ফল উৎপাদন করে 

এইরূপ চিন্তাকেই প্রতিপক্ষভাবনা বলে। তাহা এইরূপ ; যথা,__হিংসক 

প্রথমতঃ বধ্যজীবের বীরধ্য বিনাশ করে, তৎপরে শস্ত্াঘাত দ্বারা গীড়া দান 

করে, তৎপরে জন পর্যন্ত বিনষ্ট. করে। বধাজীবের তেজোহানি করাতে" 

হিংসকের ভোগ্য চেতনাচেতন সকলপ্রকার সামগ্রী ক্ষীণবীরযয হয়; বধ্োর 

টঃখোৎপাদনহেতু হিংসক ন্নরক, তির্য্যক্যোনি ও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া 

ছুঃখান্ুভব করে ; জীবন বিনাশ করাতে, জীবিত থাকিয়াও প্রতিক্ষণে মরণ 

ইচ্ছ! করিতে থাকে; কিন্তু কৃতকর্মের অবশ্ঠস্তাবী ভ্রঃখফল ভোগ করিতেই 

হইবে; এই নিমিত্ত মৃত্যু হয় না? অতি কাষ্টে জীবন ধারণ করে) যদি 
হিংসার সহিত পুণ্য মিশ্রিত থাকে, তবে অল্লাঘু; হইয়া পুণ্-জনিত স্তুথ 

অন্নকাল মাত্র ভোগ করিতে পারে। এইরূপ অসত্যাদিস্থলেও যথাসম্ভব 

বিচারের যোজন! করিবে । এই 'প্রকরে বিতর্কসকলের অনিষ্টকর বিপাক 
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চিন্তা করিয়া, বিতর্ক হইতে মনকে বিমুখ করিবে। প্রতিপক্ষভাবনারূপ 

হেতুদ্বারা বিতর্কসকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

ভাষ্য ।-_যদা স্থ্যরপ্রসবধশন্মণত্তদা তৎকৃতমৈশর্ধ্যং যোগিনঃ 
সিদ্ধিসূচকং ভবতি | তদ্ যথা 

অস্তার্থঃ- পূর্বোক্ত প্রকারে যখন বিতর্কসকল অস্কুরশক্তিরহিত হয়, 
তখন তন্নিমিত্ত নানাবিধ অশরধ্য উপস্থিত হইয়া যোগীদ্দিগের সিদ্ধি উপস্থিত 

বলিয়! পরিচয় দেয়। সিদ্ধি সকল বণিত হইতেছে। 

, ৩শ সত্র। অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ। 
দাষা ।__সর্ববপ্রাণিনাং ভবতি। 

অহিংসাবৃত্তি স্বিরতর হইলে, সাধকের সম্বন্ধে অপর সমুদায় জস্তর 

ভিংসাবৃত্তি দূরীভূত হয়। | 

৩৬শ হুত্র। সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্। 
সত্যব্রত প্রতিষ্ঠিত হইলে, ক্রিয়াফলদানের সামর্থ্য জন্মে । 

ভাষ্য ।_-ধান্মিকো ভুয়া ইতি ভবতি ধাম্মিকঃ, স্বর্গ 
প্রাপ্ম,হীতি স্বগশ্প্রাঞ্জোতি অমোঘাইস্ত বাগ্ভবতি। 

অস্তার্থঃ__সত্যব্রতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি যূদি কাহাকেও বলেন তুমি 
ধাম্মিক হও, তবে সে ধাম্সিকই হয়) যদি বলেন স্বর্গলাভ কর, তবে 

তাহার ম্বর্গলাভই হয়; ইহার বাক্য অব্যর্থ হয়। 

৩৭শ সুত্র। অন্তেয় ্ রতিষ্ঠায়াং সর্রবরত্োপস্থানম্। 
ভাষ্য ।-_সর্ববদিকৃস্থান্যস্তোপতিষ্ঠন্তে রত্বানি। 

অস্তার্থ:-_অস্তেয়ব্রত প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের নিকট সর্বদেশস্থিত 

রত্ব মকল ( ইচ্ছামাত্রই ) উপস্থিত হর । 
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৩৮শ হুত্র। ব্রন্মচর্যাপ্রতিষ্ঠারাং বীর্ধ্যলাভঃ। 

্র্মচরযযত্রত প্রতিষ্টিত হইলে বীর্যালাঁভ হয় (অসাধারণ, অলৌকিক 
কাঁধ্য করিতে ক্ষমতা জন্মে )। 

ভাষ্য ।-যস্য লাভাদপ্রতিঘান্ গুণানুতকর্ষয়তি, সিদ্ধশ্চ, 

বিনেয়েষু জ্ঞানমাধাতৃং সমর্থোভবতীতি। 

অন্তার্থ:--এই বীর্্যলাত দ্বারা সাধনানুকুল গুণসকল অবাধমান 

হইয়া পরমোতকর্ষ লাভ করে, নানাবিধ সিদ্ধি উপজাত হয়, এবং শিষ্য- 

দিগের প্রতি জ্ঞানসঞ্চার করিতে সামার্্য জন্মে । 

৩৯শ সত্র। অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্ম কথন্তাসংবোধঃ। 
'অপরিগ্রহব্রত প্রতিষ্ঠিত হইলে, অতীতানাগত ও বর্তমান জন্মের 

বিবরণ জানা যায়। 

ভাষ্য ।__মস্য ভবতি। কোহহমাসং, কথমহমাসং) কিংস্থি- 

দিদং, কথংন্থিদিদং, কে বা ভবিষ্যামঃ, কথং বা ভবিষ্যামঃ ইতি; 
এবমস্ত পুর্ন স্তপরান্তমধ্যেদ্বাতআভাবজিজ্ঞাসা স্বরূপেণোপাবর্তুতে । 

এতা যমস্থর্ধ্য সিদ্ধয়ঃ। নিয়মেষু বক্ষ্যামঃ। 

অস্তার্থ-_ “অন্ত ভবন্তি”পদ স্থত্রের সহিত যোগ করিয়া স্থত্রার্থ করিতে 

হইবে । আমি কে ছিলাম, কি প্রকার ছিলাম, এই জন্মই বা কিরূপ, 

কি নিমিন্তই বা এই জন্ম হইল, ভবিষ্যৎ জন্মে কি হইব, কি নিমিত্তই 

বা হইব, এইরূপে পূর্ব, পর ও বর্তমান জন্ম ঘিষয়ে জিজ্ঞাস! হইয় তাহা 

যথাযথরূপে প্রকাশ পায়। যমপ্রতিষ্ঠিত হইলে এই সকল সিদ্ধি উপস্থিত 

হয়। নিয়ম প্রতিষ্ঠাদ্বারা যে সকল সিদ্ধি জন্মে তাহা বলিতেছি। 

৪০শ সুত্র। শৌচাৎ স্বাঙ্জুণ্গ্লা পরৈরসংসর্গঃ | 
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বাহাশৌচ সিদ্ধ হইলে নিজ দেহেও দ্বণা জন্মে ? সুতরাং পরকীয় দেই. 
সংস্পর্শবিষয়ে অপ্রবৃত্তি জন্মে । 

ভাষ্য ।-_স্বাঙ্গজূগুপ্নায়াং শৌচমারভমাণঃ কায়াবন্ভাদর্শী 
কায়ানভিষ্গী যতির্ভবতি। কিঞ্চ পরৈরসংসর্গঃ ; কায়স্বভাবাৰ- 
লোকী স্বমপি কায়ং জিহান্ুমু'জ্জলাদিতিরাক্ষালয়ন্নপি কায়াশুদ্ধি- 

মপশ্যন্, কথং পরকায়ৈরত্যন্তমে বাপ্রয়তৈঃ সংস্থজ্যতে। 

অন্তার্থ_নিজ শরীরের প্রতি দ্বণা বোধ হইলেই শৌচ আরম্ত হয়, 
পরে শরীরের অশুচিঅবস্থারূপ দোষ দর্শন করিয়া, তাহার সঙ্গ আর যাহাতে 
লাভ না করিতে হয়, তদ্বিষয়ে সাধকের ইচ্ছা জন্মে; আর পরদেহসংস- 

গেঁর ইচ্ছা! একেবারে দূর হয়) শরীরের যথার্থ স্বরূপ অবলোকন করিয়া, 
নিজ শরীরই পরিত্যাগের ইচ্ছা জন্মে, এবং মৃত্তিকা জল প্রভৃতি দ্বারা 

প্রক্ষালন করিয়াও নিজ শরীরের সম্যক শুদ্ধি সম্পাদন হয় না দেখিয়া, কি 

প্রকারে আর অত্যন্ত অশ্তুচি পরশরীরের সহিত সংসর্গাভিলাষ হইতে 

পারে? 

৪১শ হুত্র। জন্বশুদ্ধিসৌমনস্থৈকাগ্য্েক্দিয়কন্মুদর্শনযোগ্য- 
ত্বানি চ। 

ভাষ্য ।--ভবন্তীতি বাক্যশেষঃ। শুচেঃ সত্বশুদ্ধিঃ; ততঃ 

সৌমনম্তং, তত 'একাগ্র্যং, তত ইন্ড্রিয়জয়ঃ, ততশ্চাতনদর্শন- 

যোগ্ত্বং বুদ্ধিসত্বস্য ভবতি, ইত্যেতচ্ছোচস্থ্ধ্যাদরধিগম্যত ইতি। 
অস্তার্থ:--“ভবস্তি” এই শব্দটি স্ুত্রের সহিত যোগ করিয়! অর্থ করিতে 

হইবে। শুচি ব্যক্তির সত্বশুদ্ধি হয় (রজঃ ও তমোরতি দূর হ্থুয়া চিত্ত 
নির্মল হইতে থাকে ), তৎপরে সৌমনন্ত ( মনের প্রসন্নতা ) উপজাত হয়, 

অনন্তর একাগ্রতা জন্মে (বিক্ষেপ দুর হয়), তৎপরে ইন্জিয়গণ বশীভূত 
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হয়, অনন্তর চিত্তের আয্মদর্শনলাভের যোগ্যতা জন্মে। এই সকল ফল 
শোঁচ প্রতিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন হয়। 

৪২শ সুত্র। সন্তোষাদনুত্তমস্থখলাভঃ। 

সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইলে, অনুপম স্থখলাভ হয়। ৪ 

ভাষ্য ।--তথাচোক্তং “যচ্চ কামস্থখং লোকে যচ্চ দিব্যং 
মহৎ সথখম্। তৃষ্তাক্ষয়ন্থখস্তৈতে নারহৃতঃ ষোড়শীং কলাম্” ইতি। 

অন্তার্থ”_এই সম্বন্ধে শাসান্তরে উক্তি আছে যে, এই ভূমগুলে যাধ- 
তীয় কামাম্থখ আছে, এবং স্বর্গে যে সকল মহৎ ভোগ আছে, তৎসমস্ত 
তৃষগক্ষয়রূপ সুখের তুলনায় ষোড়শাংশের একাংশও নহে। 

৪৩শ সুত্র। কায়েন্দ্িয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়া তপসঃ | 
তপন্ত। হইতে চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষর হয়; তাহাতে শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের 

সর্ববিধ সিদ্ধিলাভ হয়| 

ভাষ্য ।-_নিবত্ত্যমানমেব তপো হিনস্ত্যশুদ্ধাবরণমলম্ ; 
ত্দাবরণমলাপগমাৎ কায়সিদ্ধিঃ অণিমান্া, তথেপ্ড্রিরসিদ্ধিঃ 
দুরাচ্ছ,বণদর্শনাগ্েতি। 

অস্তার্থ--তপস্তা আচরিত হইতে হইতে চিত্তের আবরণরূপ মলানকল, 
যাহাকে অশুদ্ধি বল! যায়, তঁৎসমস্ত বিনষ্ট হয়; এই মল অপসাবিত হইলে 
শরীরদন্বন্বীয় অণিমাদি দিদ্ধিসকল প্রাদভূতি হয় এবং দূরশ্রবণ, দূরদর্শন 
প্রভৃতি ইন্দ্িয়সিদ্ধিও প্রকাশ পাইতে থাকে। 

৪৪শ সুত্র। স্বাধ্যায়াদিষ্দেবতা সম্প্রয়োগঃ। 
ভাষ্য ।-_দেবা খষয়ঃ দিদ্ধাশ্চ স্বাধ্যায়শীলম্ত দর্শনং গচ্ছস্তি, 

কার্ষ্যে চাস্তা বর্তৃন্তে ইতি । 
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অন্ার্থঃ__দেবগণ, খষিগণ, সিদ্ধগণ, স্থাধ্যায়শীল ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর 
হয়েন এবং তাহার কার্য্যে সহায়কারী হয়েন। 

৪৫শ সুত্র। জমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ। 

' ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে সমাধিলাভ হয়। 

ভাষ্য ।- ঈশ্বরাপিতপর্ব্বভাবস্য সমাধিসিদ্ধির্যয়! সর্ব্মীপ্দিতং 

জানাতি, দেশান্তরে দেহান্তরে কালান্তরে চ, ততোহম্য প্রজ্ঞ৷ 

যথাভূতং প্রজানাতীতি। 
অন্তার্থঃ--ঈশ্বরে যিনি সমস্ত বস্তু অর্পণ করিয়াছেন, তাহার সমাধি- 

সিদ্ধি হর, যন্বারা সমস্ত অভীগ্মিত বিষয় তিনি জানিতে পারেন, দেশাস্তরের, 

দেহাস্তরের ও কালান্তরের সমুদয় বিষয়ে তাহার জ্ঞান জন্মে; তীহার 

প্রজ্ঞা তখন সমস্ত বস্তর যথার্থ স্বরূপ অবগত হয়। 

ভাষ্য ।-_-উক্তাঃ সহসিদ্ধিভির্যমনিয়মীঃ। আসনাদীনি বঙ্ষ্যামঃ। 
অন্তার্থ-_যম ও নিয়ম ও তজ্জাত সিদ্ধি সকল বিবৃত হইল? এক্ষণে 

আসন প্রভৃতি যোগাঙ্গ সকল বণিত হইতেছে । প্রথমে আসনঃ-_ 

৷ ৪৬শ স্থত্র। স্থিরম্খমাসনম্। 

চাঞ্চল্যরহিত হইয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থিতিকে “আসন” বলে | 

ভাষ্য ।--+তদ্যথা___পল্ম[সনং, বীরাসনং, ভদ্রাসনং, স্বস্তিকং, 

দণ্ডাসনং, সোপাশ্ররং, পর্য্যস্কং, নোনা, হস্তিনিষদনং, 
উষ্টুনিষদনং, সমসংস্থানং, স্থিরম্খং, যথান্তুখঞ্চ, ইত্যেবমাদীতি। 

অস্তার্থঃ__-আসন যথা-_পদ্মাসন, বীরাসন, তদ্রাসন, স্বস্তিকাসন, 

দগ্ডাসন, দৌপাশ্রয়াসন, পর্যযঙ্কামন, ক্রৌঞ্চাসন, হস্ত্যাসন, উদ্্রাসন, সমসং- 

স্থানামন, স্থিরস্ুথাসন, যথাস্থাসন ইত্যাদি। (শিবসংহিতা ও ঘেরণ- 

সংহিত। দ্রষ্টব্য )। 
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৪৭শ সুত্র। প্রবত্বশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ 
শারীরিক চাঞ্চল্যদূর এবং অনস্তে চিত্বসমাধান করিলে, আসন 

সিদ্ধি হয়। 
ভাষ্য। ভবতীতি বাক্যশেষঃ। প্রযত্রোপরমাৎ সিধত্যো- 

সনম, যেন নাঙ্মেজয়ো ভবতি। অনন্তে বা সমাপন্নং চিত্তমাসনং 
নির্ববর্তয়তীতি। 

অস্তার্থ১-_“ভবতি” পদ স্থত্রের শেষে সংযোজিত করিয়৷ অর্থ করিবে। 

অঙ্গের কম্পন যাহাতে না হয়, তদ্রুপ শারীরিক চেষ্টার উপরম হইলে, 

আসনবিষয়ে সিদ্ধি হয়। অথব! অনন্তদেবে চিত্ত সমাধান করিলে আসন 

প্রতিষ্ঠিত হয়। 

৪৮শ সুত্র । ততো ছন্দানভিঘাতঃ ॥ 

ভাষ্য ।-.শীতোষ্ণাদিভিদ্ ন্দৈরাসনজয়ান্নাভিভূয়তে। 
অন্তার্থ১_আসন-সিদ্ধি হইলে আর শীতোষ্ণাদি দন্দদ্ধারা অভিভূত 

হইতে হয় না। 

৪৯শ শুত্র। তল্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ 

ভাষ্য ।- _সত্যাসনজয়ে বাহাস্য বায়োরাচমনং শ্বাস; কৌট্ঠিস্ত 
বায়োশিঃসারণং প্রশ্বীসঃ তয়োর্গতিবিচ্ছেদ উভয়াভাবঃ প্রাণায়ামঃ | 

অস্তার্থ:-_আসনজয় হইলে, শ্বাস অর্থাৎ বাহ্বাযুর অভ্যন্তরে আকর্ষণ 

এবং প্রশ্বাস অর্থাৎ কুষ্টস্থ বায়ুর নিঃসারণ, এই উভয়বিধ ক্রিয়ার গতি- 

রোধকে “প্রাণায়াম” বলে। 

ভাষ্য ।--সতু। 

৫০শ সুত্র। বাহ্াতভ্যন্তরস্তস্তবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো- 
দীর্ঘসূক্ষঃ ॥ ৃ 
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অস্তার্থঃ-__বায়ুকে বাহদেশে নিঃসারণপূর্ববক ( অর্থাৎ প্রশ্বাসপূর্ব্বক ) 
যে গতিরোধ করা যায়, ইহাকে রেচক প্রাণায়াম বলে ; এবং বাযুকে অভ্য- 
স্তরে আকর্ষণপূর্ববক | শ্বীসপুর্ববক ) যে গতিরোধ করা যায়, ইহাকে পুরক 

প্রাণায়াম বলে; এবং কেবল স্তত্তনদ্বারা ( অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বান না করিয়া 

কেবলমাত্র স্তস্তন করিয়া) যে গতিরোধ করা যার, ইহাকে কুস্তক বলে। 

এই রেচক, পূরক ও কুস্তককে দেশ, কাল ও সংখ্যা দ্বারা নিয়মিত 

করিয়া দীর্ঘ এ হুমম করা যাইতে পারে। 

ভাষ্য ।-যত্র প্রশ্থাসপূর্ববকো! গত্যভাবঃ স বাহাঃ যত্র শ্বাস- 

পূর্ববকো গত্যভাবঃ স আত্যন্তরঃ তৃতীয়ঃ স্তস্তবৃত্বির্যব্রোভয়াভাবঃ 

সকৃৎ প্রযত্রাৎ ভবতি; যথ! তপ্ত ন্যন্তমুূপলে জলং সর্ববতঃ 

সঙ্কোচমাপদ্ভতে তথা দ্বয়োধুগপন্তবত্যভাব ইতি। ত্রয়োহপ্যেতে 
দেশেন পরিদৃষ্ঠীঃ ইয়ানস্ত বিষয়ো দেশ ইতি, কালেন পরিদৃষ্টাঃ 
ক্ষণানামিয়ত্তাবধারণেনাবচ্ছিন্না ইত্যর্থঃ। সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্ী, 
এতাবন্তিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ প্রথম উদঘতঃ, তদন্নিগৃহীতন্তৈতাবন্ডি- 
দ্বিতীয় উদ্ঘাতঃ ; এবং তৃতীয়ঃ। এবং মৃদ্ঃ এবং মধ্যঃ, এবং 

তীব্রঃ ইতি সংখ্য।পরিদৃষ্টঃ। স খন্বয়মেবমত্যাস্তো দীর্ঘসুন্ষমঃ | 

অন্তার্থঃ _প্রশ্থীসপূর্বক (কু্স্থ বারুকে রেচন করিয়া তাহার) গতিরোধ 
করিলে, তাহাকে বাহা (রেচক) বলে) ্বাসপূর্ববক ( বহিঃস্থবায়ুকে 

আকর্ষণ করিয়া তাহ!) রোধ করিলে তাহাকে আত্যন্তর (পুরক) বলে; 

যেখানে মাত্র একবার প্রযত্ব হইতে শ্বাস প্রশ্বান উভয়ের অভাব হন, 

( অর্থাৎ পূরক ও রেচক কোনটি না করিয়া, একেবারে বায়ুর রোধ করা 
যায়) তাহাই স্তস্তবৃত্তি; যেমন উত্তপ্ত প্রস্তরথণ্ডের উপরে জল প্রক্গিপ্ত 

হইলে, তাহা চতুদ্দিক হইতে মঙ্কুচিত হইতে থাকে, তদ্রপ একই চেষ্টার 
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দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বীস উভয়ের সমকালেই গতির অভাব হয়। এই তিনটিই 
দেশ্দবারা (কয় অন্কুলী পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া হয় তাহার নিয়মনদ্বারা, 

অথবা হ্ৃৎপদ্মে কিংবা নাভিচক্রে অথবা মূলাধারচক্রে স্তস্তন করিয়া 
হইবে, ইত্যাদির ব্যবস্থাদ্বারা ), নিয়মিত হইতে£পোরে। এইরূপ কতক্ষণ 

ধরিয়া হয়, তন্বারাও নিয়মিত হইতে পারে। সংখ্যা্ধারাও (কতবার 

প্রাণায়াম করা হইল তদ্দার! ) নিয়মিত হইতে পারে ) যেমন এতগুলি শ্বাস- 

প্রশ্বাসের ছারা প্রথমবার প্রাণায়াম হইয়াছে ; এতগুলি শ্বাসপ্রশ্বাস নিগৃহীত 

হইয়া দ্বিতীয়বার প্রাণায়াম হইয়াছে; এইরূপ তৃতীয়বারও। ইহার মধ্যে 

বেগের মৃদুতা, মধ্যতা ও তীব্রতা অনুনারেও ইতরবিশেষ হয়। ইহাকেই 
সংখ্যাদ্বারা প্রাণায়ামের নির্দেশ করা৷ বলে। এইরূপে প্রাণায়াম অভ্যাস 
করিতে হয়, এবং অভ্যাসদ্বারা প্রাণায়াম দীর্ঘ ও হুম্ম হইয়া থাকে। 

৫১শ ুত্র। .বাহ্যত্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থ ॥ 

প্রশ্বাস ও শ্বাস স্তত্তনপূর্বক প্রাণায়াম অভ্যান করিতে করিতে যখন উভয় 

রুদ্ধু হইয়া প্রাণের গতিরোধ হয়, তখন তাহাকে চতুর্থপ্রকার প্রাণায়াম বলে। 

ভাষ্য ।__দেশকালসংখ্যাভির্বাহ-বিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, 
তথাত্যন্তরবিষয়ঃ পরিদৃষ আক্ষিপ্তঃ, উভয়থা দীর্ঘসুন্ষনঃ ; 
তৎপূর্ববকো ভূমিজয়াৎ ক্রমেণোভয়োগত্যভাবশ্ততুর্ঃ প্রাণায়ামঃ। 
তৃতীয়ন্তর বিষয়ানালোচিতো গত্যভাবঃ সকৃদারদ্ধ এব দেশকাল- 
ংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসৃন্সমঃ, চতুর্থস্ত শ্বাসপ্রশ্বাসয়োধিষয়া- 

বধারণাঁৎ ক্রমেণ ভূমিজয়া উতয়াক্ষেপপুর্ববকো গত্যভাবশ্চতুর্থঃ 
প্রাণায়াম ইত্যয়ং বিশেষ; । 

অন্তার্থঃ_-দেশ, কাল ও সংখ্যা্বার! নিয়মিত হইয়৷ প্রশ্বাস প্রাণায়াম 
আয়ন্ত হইতে থাকে; উক্তপ্রকারে, শ্বাসপ্রাণায়ামও নিয়মিত হইয়া 

১১ 
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আয়ত্ব হইতে থাকে) এইরূপে শ্বাস ও প্রশ্বাস এই উভয়ই ক্রমশঃ 

দীর্ঘ ও হুমম হয়) ইহা অত্যন্ত হইয়া বখন সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হয়, 
যদৃচ্ছাক্রমে প্রাণকে ধারণ করা যায়ঃ তখন উভয়ের গতির অভাব 

'হইয়! চতুর্থ প্রাণায়াম উপস্থিত হয়। প্রশ্বাম অথবা শ্বাস কোনটি না 
করিয়া একেবারে শ্বাসপ্রশ্থাস পরিত্যাগ পূর্বক তৃতীয় প্রাণায়াম সাধিত 
হয়, এবং তাহাও দেশ, কাল ও সংখ্যাদ্ধারা নিয়মিত হইয়া ক্রমশঃ 

দীর্ঘ ও সুক্মভাব ধারণ করে; চতুর্থ প্রাণায়ামের তাহা হইতে বিশেষ 

এই যে, নিয়ম পূর্বক শ্বাস ও প্রশ্বাসের রোধের দ্বারা প্রাণায়াম 
ক্রমশঃ অভ্যন্ত হইয়া তাহা আয়ত্বাধীন হইলে, তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত 

হওয়া যায়; তৎপরে উক্ত উভয় শ্বাসপ্রশ্বাসকে আকর্ষণ করিয়া, ইহাদের 

গতি সম্যক রুদ্ধ করিতে হয় ) ইহাই চতুর্থ প্রাণায়াম। ্ 
মন্তব্যঃ-শ্বাস ও প্রশ্বাস-ক্রিয়! স্বভাবতঃ অবিচ্ছেদে সকলেরই চলি- 

তেছে; হৃৎপন্ম কিংব৷ দেহস্থ অন্ত কোন স্থানে মনোনিবেশপুর্ব্বক উতস্ব 

ৰর্জন করিয়া, স্থিরভাবে অবস্থিতি করা, একপ্রকার প্রাণায়াম; ইহাই 
তৃতীয় প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এইরূপ স্থিরভাবে অবস্থিতি 

করিয়া মন্ত্রচিস্তা ও ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়? শ্বাসপ্রশ্বীস-ক্রিয়া বঙ্জন 

করিয়া অনেকক্ষণ থাকা যায় না; অল্পে অল্পে দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা 

এইরূপে অবস্থিতিকাল বদ্ধিত করিতে হয় ।. এইকপ বৃদ্ধি করিতে করিতে 

ক্রমশঃ দীর্ঘকালব্যাপী ধ্যান প্রবর্তিত হয়। এই প্রাগায়াম এইরপে ক্রমশঃ 
দীর্ঘ হইতে থাকে, পরে আয়্তাধীন হইলে, যতক্ষণ ইচ্ছা এইরূপে থাকা 
যায়, এবং সমাধি উপস্থিত হয়। এই একপ্রকার প্রাণায়াম। চতুর্থ 
প্রাণায়াম অন্য প্রকার ) প্রথমে হৃৎপন্মে অথবা নাভিচক্রে অথবা মূলাধার- 
চক্রে অথবা বাহদেশস্থিত কোন বিন্দুতে মনোনিবেশ ও দৃষ্টি স্থির করিয়া 
আস্তে আস্তে বায়ু নিঃপারণ করিবে ? বাষুকে নিঃসারণ করিয়! হঠাৎ পুনরায় 
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বায়ু নাসিকাঘারা অভ্যন্তরে আকর্ষণ করিবে না; যতক্ষণ এইরূপভাবে 

বিশেষ আয়াস না করিয়া অবস্থিতি করিতে পারা বায়, ততক্ষণ অবস্থিতি 

করিয়া, পরে আস্তে আস্তে বাহাবাযুকে নাসাপুটদ্বারা' অভ্যন্তরে আকর্ষণ 

করিবে; এইরূপ আকর্ষণ করিয়া কুষ্ঠ বাযুপূর্ণ হইলে, এঁ বাধুকে তখনই 

বহিদ্ধিকে নিঃসারণ না করিয়া, এ কুষ্টস্থ বাযুকে রোধ করিয়া রাখিবে; 

ইহাকেই কুন্তক বলে?) বিশেষ কষ্ট না করিয়া বতক্ষণ বাযুকে রোধ 

করিয়া রাখা যায়, ততক্ষণ রোধ করিবে; পরে আস্তে আস্তে গুনরার 

তাহা বহিদ্দিকে নিঃসারণ করিবে; পরে সামর্থ্য অনুসারে কিঞ্চিংকাল 

স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া, পুনরায় আস্তে আস্তে বাযুকে নাসাপুটদ্বার৷ 

অভ্যন্তরে আকর্ষণ করিবে। এইরূপ বারংবার প্রতিদিন সংখ্যা করিয়া 

অভ্যাম করিতে করিতে ক্রমশঃ দীর্ঘকাল কুস্তক করিবার ক্ষমতা জন্মে) 

পরে ইহা এইরূপ আয়ত্ত হয় যে, মদৃচ্ছাক্রমে অনেক কাল বাযুকে রুদ্ধ 

করিয়া রাখা যায়। এইরূপ কুস্তক করিয়! বাহু স্থির হইলে, ইহা মূলাধার- 
চক্র ভেদ করিয়া, স্বুস্ধানাড়ীতে প্রবি্ হইয়া, মেরুদণ্ডপথে উদ্ধগামী 

হইয়া, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কোন স্থানবিশেষে গিয়া অবস্থিতি করে; তখন 

ঘোগীর সমাধি উপস্থিত হয়। ইহাই চতুর্থ প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 
ধ্যান এবং মন্ত্রজপ প্রাণায়ামের সহকারী; ধ্যান ও জপ সহকারে প্রাণায়াম 

না করিলে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় না) ধ্যানদরাই প্রাণায়ামের “দেশ” 

নিয়মিত হয়, জপের পরিমাণদ্বারা প্রাণায়ামের কাল নিরূপিত হয়; যতবার 

প্রাণায়াম করা যায়, তদ্বারা ইহার সংখ্যা নিয়মিত হয়। এইরপে ক্রমশঃ 
প্রাণায়াম একদিকে দীর্ঘকালব্যাপী হয়, অপরদিকে শ্বাসপ্রশ্বাসের বেগ 

ক্রমশঃ মৃদু হইয়! হুক্স হইতে থাকে। ইহাই প্রাণায়ামের দীর্ঘসুক্ত্ব 

বলিয়া সৃত্রে ও ভাষ্যে বণিত হইয়াছে। প্রাণায়াম আরও অনেক প্রকার 
আছে; তাহা গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে *হয়। 
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৫২শ হ্ত্র। ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণমূ। 
প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে বিবেকজ্ঞানের সমস্ত আবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 
ভাষ্য ।--প্রাণায়ামাভ্যশ্যাতোহস্য যোগিনঃ ক্ষীয়তে বিবেক- 

জ্ঞানাবরণীয়ং কর্ম, যন্তদাচক্ষতে “মহামোহময়েনেন্দ্রজালেন প্রকাঁশ- 
শীলং সত্বমারৃত্য তদেবাকার্ধ্যে নিযুঙ্ক্তে” ইতি। তদন্ত প্রকাশা- 
বরণং কমণ্্ন সংসারনিবন্ধনং প্রাণায়ামাভ্যাসাৎ দুর্ববলং ভবতি, 
প্রতিক্ষণঞ্চ ক্ষীয়তে। তথাচোক্তং “তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ, 
ততো৷ বিশুদ্ধিরমলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্যেতি” | 

অন্তার্থ:__প্রাণায়াম-অভ্যাসকারী যোগীর বিবেকজ্ঞানের আবরক কর্ম 
সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; তত্মম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্তি আছে, “ইন্ত্রজালসদৃশ মহা- 
মোহ প্রকাশশীল সত্বগুণকে আবৃত করিয়া জীবকে অকার্ষো নিধুক্ত 
করে”। এই প্রকাশের আবরণরূপ কর্ম সংসার-বন্ধনের ফ্ু, ইহা 
প্রাণায়ামাভ্যাস দ্বার দুর্বল হয়, এবং প্রতিক্ষণে ক্ষয় হইতে থাকে । 
তাহাতেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, «প্রাণায়াম হইতে উৎকৃষ্ঠতর তপস্তা "মার 
নাই 7 তদ্বারা চিত্তের মল! সকল বিধৌত হয়, এবং জ্ঞান প্রকাশিত হয়।৮ 

৫€৩শ হুত্র। ধারণাস্থ যোগ্যতা মনসঃ | 

প্রাণায়ামদ্ধারা মনের ধারণাবিষয়ে সামর্থ্য জন্মে । 

ভাষ্য ।_ প্রাণায়ামাভ্যাসাদেব। প্প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা 
প্রাণস্য” ইতি বচনাৎ। 

অস্তার্থঃ--প্রাণায়ামের অভ্যাস হইতে ইহা হয়। তত্মম্বন্ধে হুত্রকার 
প্রথমপার্দে বলিয়াছেন, পপ্রচ্ছপ্িনবিধারণীভ্যাং বা প্রাণস্ত” ,( সমাধিপাদ 
৩৪শ সুত্র)। 

ভাষ্য ।--অথ কঃ প্রত্যাহার; ? 
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অন্তার্থ_ প্রত্যাহার কি, তাহা এক্ষণে বণিত হইতেছে । 

৫৪শ স্ত্র। স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তম্ত স্বরূপান্ুকার ইবে- 

ক্দ্িয়াণাং প্রত্যাহারঃ । 
ইন্দ্িয়ঘকল আপনআপন বিষয়ের প্রতি প্রযুক্ত না হইলে, ইহারা 

চিত্তেরই স্বরূপের অনুকরণ করে, অর্থাৎ চিত্তে বিলীন হইয়৷ চিত্তের 

সহিত যেন একতাপ্রাপ্ত হয়; ইহাকেই প্রত্যাহার বলা ঘায়। 

ভাষ্য ।_স্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্ব-্বরূপান্ুকার ইবেতি 
চিত্তনিরোধে চিন্তব€ নিরুক্ধানীন্দ্িয়াণি, নেতরেন্দ্রিয়জয়বছুপায়া- 

স্তরমপেক্ষতে ; যথা মধুকররাজং মক্ষিকা উৎপতন্তমনূৎ্পতন্তি, 

নিবিশ্মানমনুনিবিশন্তে, তথেক্দ্রিয়াণি চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানি। 

ইত্যেষ প্রত্যাহারঃ | 

অন্তার্থঃ__ স্বীয় স্বীয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধাভাব হইলে, ইন্্িয়সকল 
চিত্তের স্বরূপই যেন অনুকরণ করে (চিত্তে আপনাহইতে নিরুদ্ধ 

হইয়া যায়), আর ইন্ত্রিরজয় করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র যে সকল উপায় 

আছে, তাহার অপেক্ষা থাকে না ) যেমন মক্ষিকা-রাজ উ্ডীন হইলে অপর 

মক্ষিকা সকল সেই সঙ্গে উড্ভীন হয়, বসিলে বসিয়া পড়ে; তদ্রপ চিত্ত" 

নিরোধে ইন্দ্রিয়সকলও নিরুদ্ধ হয়; ইহাকেই “প্রত্যাহার” বলে। 

৫৫শ হুত্র। ততঃ পরমাবশ্থতেব্দ্রিয়াণাম। 

পরত্যাহারবিষয়ে সিদ্ধি হইলে ইন্দ্িয়গণ সম্পূর্ণরূপে বশতাপন্ন হয় । 

ভাষ্য ।--শব্দাদিঘব্যসনম্ ইন্দ্রিয়জয় ইতি কেচিও, অক্তির্য- 

সনম্, ব্যস্াত্যেনং শ্রেয়স ইতি। অবিরুদ্ধা প্রতিপত্তিন্যাষ্যা। 

শবাদিসম্প্রয়োগঃ স্বেচ্ছয়েত্যন্যে। রাগছেষাভাবে স্খদুঃখ- 
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শূন্যং শব্দাদিজ্ঞানমিক্দিয়জয় ইতি কেচিৎ। চিন্তৈকাগ্রযাদ- 
প্রতিপত্তিরেবেতি জৈগীষব্যঃ। ততশ্চ পরমাত্বিয়ং বশ্যতা 
যচ্চিন্তনিরোধে নিরুদ্ধানীন্দ্িয়াণি, নেতরেন্দ্রিয়জয়বৎ উপার়ান্তর- 

মপেক্ষম্তে যোগিন ইতি । 

অন্তার্থঃ_-কেহ কেহ বলেন শবাদিবিষয়ে ইন্দ্রিয়ের ব্যসনাভাবই ইন্দ্ির- 

জয়) বাসনশবন্বে আসক্তি বুঝায় ; শ্রেয়; হইতে পুরুষকে দূরে নিক্ষেপ 
করে, এই অর্থে বাসনশৰের প্রয়োগ হয়। কেহ বলেন শান্ত্র ও গুরূপ- 
দেশের অবিরোধিভাবে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগ সঙ্গত ; ইহাই ইন্দ্রিয়জয় শবের 
অর্থ। কেহ কেহ বলেন, নিজের ইচ্ছার অধীন হ্ইয়! ইন্দ্িয়ের শব্দাদি 
ভোগ্যবিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়াকেই ইন্্রিয়জর বলে। আবার কেহ 
কেহ বলেন, অনুরাগ ও দ্বেষভাবরহিত হইয়া স্থখছঃখ উভয়বঞ্জিতভাবে 

যে শব্দাদিবিষয়ের জ্ঞান, তাহাই ইন্দ্রিয়জয়। কিন্তু জৈগীষন্য বলেন যে, 

চিত্তের একাগ্রতাহেতু শব্দাদিবিষয়ের জ্ঞানাভাবকেই ইন্্রিয়জয় বলে। 
ওসঞাল লাশসপি তিনি পি 

অতএব চিত্ত ত্ত নিরুদ্ধ হইলে যে ইত্রিয়গণের নিরুদ্ধভাব হয়, ইহাই ইস্িয়- 
গণের পরমা ব্ততা বলিয়া স্থত্রে উক্ত হইয়াছে; পূর্বোক্ত অপরাপর 

ইন্ি়জয়ের শ্ঠায় যোগীদিগের এই ইন্জিন উপায়াস্তর অপেক্ষা 

করে না। 

ইতি সাধনপাদঃ সমাপ্তঃ। 

গু তৎসৎ। 



ও হারঃ। 

কার্প নিক্ক ভ্রহ্ষন্বিকত]। 

পাতঞ্জল-দর্শন। 

বিভৃতিপাদঃ। 

ভাষ্য ।-_-উক্তানি পঞ্চ বহিরঙ্গলাধনানি ; ধারণা বক্তব্য । 
পঞ্চ বহিরঙ্গসাধন (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার) 

বণিত হইয়াছে ; এক্ষণে ধারণা প্রতি অন্তরক্গদাধন বণিত হইতেছে । 
১ম স্ত্র। দেশবন্ধশ্চিত্তস্ত ধারণ] । 

" কোন বিশেষ স্থানে চিত্তকে স্থির করার নাম “ধারণা |” 

ভাষ্য ।-_নাভিচক্রে, হৃদয়পুগ্রীকে, মুদ্ধিজ্যোতিষি, 
নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ইত্যেবমাদিষু দেশেযু, বাহে বা বিষয়ে, 
চিন্তম্তয বৃত্তিমাত্রেণ বন্ধ ইতি ধারণা । 

অশ্তাথঃ-_নাভিস্থ মণিপুরচক্রে, হৃদয়স্থ অনাহতচক্রে, মস্তকস্থ 

জ্যোতিতে, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে ইত্যাদি দেহাভ্যন্তরস্থ দেশে অথবা 

বাহদেশে স্থিত দেবমূণ্তি প্রুতিতে বৃত্তি চালিত্ত করিয়া চিত্তকে স্থির 

করাকে ধারণা বলে। 

২য় স্ুত্র। তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্। 
ধারণার বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া ৫কবল ততপ্রতিই চিত্তের বুত্তিধারা 



১৬৮ দার্শনিক ব্রহ্ষবিদ্া | 

প্রবাহিত হইলে, তাহাতে যে সদৃশপ্রতায়ধারা উপজাত হয়, তাহাকে 
ধ্যান” বলে। 

ভাষ্য ।--তশ্মিন দেশে ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যয়স্তৈকতানতা 
দদৃশঃ প্রবাহ; প্রত্যয়ান্তারেণাপরাস্বফটো ধ্যানম্। 

অন্তার্থঃ__পূর্বোক্ত দেশে ধ্যেয় বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে প্রত্যয় 
হয়, সেই প্রত্যয়ের একতানতাকে অর্থাৎ অন্বিধ প্রত্যয় উদিত না হইয়া 
কেবল সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহ প্রবর্তিত হইলে, তাহাকে ধ্যান বলে। 

ওয় স্ত্র। তদেবার্থমাত্রনির্ভীসং স্বরূপশুন্যমিব সমীধিঃ। 
ধ্যান স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে, ধ্যেয় বস্তর সহিত পার্থক্যবৃদ্ধিবিরহিত 

হইয়া চিত্ত স্বরূপশূন্যবৎ হইয়া যখন কেবল ধ্যেয় বিষয়াকারে ভাসমান 
হয়, তখন তাহাকে “সমাধি” বলে। (ইহাই নির্ধিবিতর্কা সমাপনি, বলিয়া 
সমাধিপাদের ৪৩শ সুত্রে পূর্বের উক্ত হইয়াছে )। 

ভাষা ।-ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্বকেন স্বরূপেণ 

শৃহ্যমিব যদা ভবতি, ধ্যেয়স্বভাবাবেশাণ্, তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে ৭ 
অস্তার্থ_ধ্যান যখন এইরূপ গাঢ় হয় থে, ধ্যেরর বস্তুর আকার- 

মাত্রেই চিত্ত প্রকাশিত থাকে, চিত্ত ধ্যেয স্তর আকারে সম্যক আবিষ্ট 

হওয়াতে বখন এ আকার ধ্যান হইতেছে বলিয়া প্রত্যয় (জ্তান) লোপ 
প্রীপ্ত হয়, তখন তাহাকে সমাধি বলে। 

ধর্থসথত্র। ত্রয়মেকত্র সংযমঃ। 

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনই যখন একই বিষয়ে প্রবত্তিত হয়, 

তখন তাহাকে “সংযম” বলে। | 

ভাষ্য ।--একবিষয়াণি ত্রীণি সাধনানি সংযম ইত্যুচ্যতে, 
তস্য ত্রয়স্ তাস্ত্রিকী পরিভাষা সংযম ইতি । 



পাতঞ্জল দর্শন--বিভূতিপাদ। ১৬৯ 

অন্তার্থঃ_একবিষয়ে এ ত্রিবিধ সাধনের নাম সংযম, এই সংযম 

শবটি যোগশাস্ত্ীয় পরিভাষা । 

৫ম সুত্র । তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোক?। 

এই সংযম আয়ভ্তাধীন হইলে, প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়। 

ভাষা ।__তস্য সংযমস্য জয়া সমাধিপ্রজ্ঞায়া ভবত্যালোকঃ, 

যথা যথা সংযমঃ স্থিরপদে। ভবতি তথা তথা সমাধিপ্রজ্ঞা 
বিশারদী ভবতি। 

অস্তার্থ:_-এই সংযম আয়ত্ত হইলে, সমাধিপ্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত 

হয়। যেমন যেমন সংযম স্থির হঈতে থাকে, তেমনি তেমনি সমাধিপ্র্ঞা 

সামর্থ্য লাত করিয়! প্রকাশিত হইতে থাকে। 

৬ সুত্র। তস্য ভূমিযু বিনিয়োগঃ। 

এই সংযমকে ক্রমশঃ স্থূল হইতে সম্ম, সুক্ম হইতে হ্চ্মৃতর, এইরূপ 

'একভুমি হইতে অনুভূমিতে, নিযেঞ রুকন | 

ভাষ্য ।__তম্য সংযমস্য জিতভূমের্যানন্তরাভূমিস্তত্র বিনি- 

য়োগঃ। নহাজিতাধরভূমিরনস্তরভূমিং বিলগ্ষ্য প্রান্তভূমিযু 

ধমং লভতে ; তদভাবাচ্চ কুতস্তস্ত প্রচ্ভঞালোকঃ ? ঈশুর- 

প্রসাদাৎ জিতোত্তরভূমিকস্য চ নাধরভূমিযু পরচিন্তজ্ঞানাদিষু 

যমো যুক্তঃ ; কম্মাৎ ? তদর্থশ্যান্যত এবাবগতন্বাৎ । ভূমেরস্যা 

ইয়মনন্তরা ভূমিরিত্যত্র যোগ এবোপাধ্যায়ঃ ; কখং “যোগেন 
যোগো জ্ঞাতব্য যোগো যোগাৎ প্রবর্ততে । যোশপ্রমত্তস্থ 

যোগেন স যোগে রমতে চিরম্ত ইতি । 



১৭০ দার্শনিক ব্রঙ্গবিষ্ভা। | 

অন্তার্থ_সংযমের দ্বারা এক ভূমি আয়ত্ত হইলে, তৎপরবত্তী ভূমিতে 

যম প্রয়োগ করিবে। বে ব্যক্তি-নিয়স্থ ভূমিকে. জয় (আয়ত্ত) করেন, 

নাই, তিনি অনস্তরভূমিকে উন্নজবনক্রমে সীমান্ত ভূমিতে একেবারে সংঘম 
লাভ করিতে পারেন না ; স্থৃতরাং তাহা তদভাবে তাহার নিকট প্রজ্ঞা- 

ভূমির আলোকও প্রকাশিত হয় না। কিন্তু ঈশ্বরান্গ্রহে উত্তরভূমি লব্ধ 
হইলে, নিম়ভূমিস্থিত পরচিত্তের জ্ঞানাদিব্ষিয়ে তাহার সংযমের প্রয়োজন 

হয় না) কারণ তাহ! ঈশবরান্ুগ্রহরূপ অন্ত কারণ হইতে অবগত হওয়া 

যায়। এই ভূমির পর এই ভূমি, যোগই ইহার উপদেষ্টা) কারণ 

“ষোগদ্বারাই যোগ জ্ঞাত হয়, যোগ্বারাই যোগ প্রবণ্তিত হয়; যে ব্যক্তি 
যোগদধারা প্রমত্ত না হয় ( যোগৈস্ব্যলাভে কষ্ট না হয়) দেই ব্যক্তি 

৪: রিট পপ উপ 

চিরকাল যোগ-সাধন করিতে ত পারে”। 

মন্তব্য 5 নির্ল সন্বগুণাত্মক মহত্তই প্রজ্ঞা ভূমি) ইহার নিয়ে অহং 

তত্ব এবং ইন্দ্রিয়, তন্সাত্র ও ভূতগ্রাম ; পরস্ত ভগবদ্-বিগ্রহমূত্তিতে সমাধি 
স্থির হইলেই প্রজ্ঞাভূমি লাভ করা যায়) কিন্তু বিগ্রহমৃত্তি স্থুলমৃত্তি 

হইলেও তাহাতে সমাধি হইলে একেবারে প্রজ্ঞাভূমি লাভ হইতে পারে 

ইহাতে প্রশ্ন এই যে, অহংতত্ব হইতে আরম্ত করিয়া ক্ষিতি পর্য্স্ত সমস্ত 

তত্বে সমাধি করিয়া, তৎসমস্তবিষয়ক জ্ঞান লাভ ন। হওয়া পর্্যস্ত সেই 

সকল তত্বের ভূমি জিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে না) অতএব সেই 
সকল ভূমি জয়না করিয়াকি প্রকারে প্রজ্ঞাভূমিতে উপস্থিত হওয়া 

যাইতে পারে? তহুত্বরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, ঈশ্বরবিগ্রহে সমাধি 
প্রতিষ্ঠিত হইলে, নিয়স্থ ভূমিসকল সম্যক জয় না করিয়াও প্রজ্ঞাতূমি 
লাভ করা যায়; ভগবদ্ধিগ্রহের এমন সামর্থ্য আছে যে, তদ্বারাই সাধক 

প্রজ্ঞাভূমিতে উপস্থিত হইতে পারেন। 

৭ম সতর। ত্রয়মন্তরঙং পূর্বেবৃভ্যঃ । 



 পাতঞ্জল দর্শন__বিভূতিপাদ। ১৭১ 

ভাষ্য ।_-তদেতদ্ধারণাধ্যানসমাধিত্রয়ম্ অন্তরঙ্গং সম্প্রজ্ঞাতস্য 

সমাধেঃ পূর্বেবিভ্যো যমাদিসাধনেভ্য ইতি । 

অস্তার্থ:_ পূর্বাধ্যায়োক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণারাম, ও প্রত্যাহারের 

সহিত তুলনায় ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি বম্প্রজ্ঞাতদমাধির অন্ত- 

রঙ্গ। (ভাষ্যকার গ্রন্থের প্রথমস্থত্রের ভাষোই বলিয়াছেন যে, সমাধি 

চিন্তের সার্ধভৌমিক ধম্ম) তন্মধ্যে রজঃ ও তখোরূপ মলা সম্পূর্ণরূপে 

দুরীভূত হইয়া যখন কেবল সত্বরূপে চিত্ত অবস্থিত হয়, তখন সেই নিশ্মল 

চিন্তেই সম্প্রজ্ঞাতসমাধি হর । এই ভূমি লব্ধ হইবার পূর্ববে কোন বাহ- 
বন্ধর ধ্যানদ্বারা তদাকারে চিত্ত সম্যক নিবিষ্ট হইয়া যদি আত্মহার! হয়, 

তবে সেই অবস্থাও একপ্রকার সমাধি। ইহা স্থুলবিষয়াকারধা রণাপূর্র্বক 
হইলে, তাহাকে “নিব্বিতকী। সমাপত্তি” শবদ্বারা পূর্বে প্রথমপাদে গ্রস্থকার 

বাক্ত করিয়াছেন (১ম অধ্যায় ৪৩শ স্থত্র দ্রষ্টব্য)। পরমাণুর সুক্ষ 

বাক্তস্বূপে ধারণা হইয়া যখন তদ্ধিষয়ক সমাধি হয়, তখন তাহাকে ॥ 

*“সবিচারসমাপত্তি বলে) যখন অতি্থক্্ম অব্যক্ত পরমাণু অথব৷ তম্মাত্রে 

সমাধি হয়, তখন তাহাকে “নির্বিচার সমাপত্তি” বলে। যখন অহংতত্ব 

অতিক্রম করিয়! নির্মল বুদ্ধিতত্বে সাধক প্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং তাহাতেই 

সমাধি হয়, তখন তাহাকে সম্প্রজ্ঞাতপমাধি বলে। ইহাই প্রজ্ঞান্াম। * 

৮ম সৃত্র। তদরপি বহিরঙ্গং নিবীজস্য ॥ 

ভাষ্য ।--তদপি অন্তরঙ্গং সাধন-ত্রয়ং, নিবাজন্য যোগন্থ) 

বহিরঙ্গম্। কম্মৎ ? তদভাবে ভাবাদিতি। 

অন্তার্থ_এই সাধনত্রর, যাহাকে সম্প্রজ্ঞাতসমাধির অন্তরঙ্গ বলা 

হইল, তাহা আবার নির্বাজসমাধির বহিরক্গ। কারণ তাহাও নিবৃত্ত 
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হইলে, নির্বীজসমাধি আবিভূতি হ্য়। (সমাধিপাদ ৫১শ স্তরে নির্কাজ- 
সমাধি ব্যাখ্যাত হইয়াছে )। 

নম ত্র । বুতখান-নিরোধ-সংস্কারয়োরভিভব-প্রাছুর্ভাবৌ নিরোধ- 
ক্ষণ চিত্তান্বয়ো। নিরোধ-পরিণামঃ ॥ 

বুখানসংস্কারের অভিভব হইয়া এবং নিরোধসংস্কারের প্রাছুর্ভীব 

হইয়! চিন্ত নিরোধ অবস্থার অন্ুগামী হইলে, তাহাকে চিত্তের নিরোধ- 

পরিণাম বলে। 

ভাষ্য ।__বুখান-সংস্কারাশ্চিত্তধর্্মা, ন তে প্রত্যয়াত্মকা, ইতি 
প্রত্যয়নিরোধে ন নিরুদ্ধাঃ। নিরোধসংস্কীরা অপি চিত্তধন্মাঃ। 

তয়োরভিভবংপ্রাছুর্ভাবৌ বুখান-সংস্কারা হীয়ন্তে, নিরোধসংস্কারা 
আধীয়স্তে, নিরোধ-ক্ষণং চিত্বমন্বেতি। তদেকম্য চিত্বস্ প্রতি- 

ক্ষণমিদং সংস্কারান্যথাত্বং নিরোধপরিণামঃ। তদা সংস্কারশেষং 

চিত্তমিতি নিরোধ-সমাধো ব্যাখ্যাতম্। 

অস্তার্থঃ__বুখানসংস্কার সকল চিত্তের স্থীক্ন স্বরূপগত ধর্মবিশেষ ; 

ইহারা প্রত্যয় নহে, (প্রত্যয় বলিতে, কোন চিত্বাতিরিক্ত বিষয়বিশেষের 

প্রতি চিত্ত বৃত্তিযুক্ত হইলে বে তদ্বিষয়ক বিশেষজ্ঞান হয়, তাহাকে 

বুঝায়); অতএব কেবল প্রত্যয়ের নিরোধ হইলে, এঁ সংস্কার নিরুদ্ধ 

হয় না। নিরোধ-সংস্কারও এইরূপ চিত্তের নিজন্বপগত ধর্ম । 

পূর্বোক্ত বাখান-সংস্কারের অভিতব হইয়া শেষোক্ত নিরোধ-সংস্কারের 
প্রাহুর্তাব হইলে, এঁ বুথান-সংস্কার বিনীশপ্রাণ্ত হয়, নিরোধ-সংস্কা 

গ্রতিষ্ঠিত হয়, . এবং নিরোধ-অবস্থায় অবস্থিতিকেই চিত্ত অনুসরণ করে। 

এই একই চিত্তের প্রতিক্ষণে এইরূপ ব্যুখানন্সংস্কারের অভিভব হইয়া 
নিরোধ-সংস্কারের উদয়কে নিরোধপরিণাম বলে। তখন চিত্ত কেবল এ 
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নিরোধ-সংস্কাররূপে পরিণত হয়; ইহ! নিরোধসমাধি ব্যাথ্যান্থলে ব্যাখ্যাত 

করা হইয়াছে (সমাধিপাদের ৫১শ সুত্র দ্রষ্টব্য )। 
১০ম সুত্র। তন্য প্রশাস্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ 

ভাষ্য ।-_নিরোধ্সংক্কারাৎ নিরোধ-সংস্কারাভ্যাস-পাটবা- 

পেক্ষা প্রশাস্তবাহিতা চিত্তস্ত ভবতি ; তগসংস্কারমান্দ্যে বুখান- 

ধশ্মিণা সংস্কারেণ নিরোধধর্মসংস্কারোহভিভূয়ত ইতি । 
অন্ঠার্থ£-_নিরোধ-সংস্কার হইতে চিত্তের প্রশান্তবাহিতা (স্থিরভাবে 

অবস্থিতি ) জন্মে; কিন্তু পুনঃ পুন: অভাদদ্বারা তাহাতে পটুতা জন্মিলে 
ইহা ঘটিয়া থাকে । এ নিরোধ-সংস্কার মুছু অবস্থায় থাক! পর্যন্ত বুখান- 
মংস্কার ইহাকে অভিভূত করে। 

৩য় গাঃ ১১শ সথত্র। সর্ববার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্থয 
সমাধিপরিণামঃ ॥ 

চিত্তের সর্ববিষয়াভিমুখতার ক্ষয় হইয়া একাগ্রভার উদয় হইলে, ৯ 
*তাহাকে “সমাধি-পরিণামশ্বলে। 

ভাষ্য ।-_সর্ববার্থতা চিত্তধন্মঃ; একাগ্রতা চিত্তধন্মমঃ ; 

সর্দনার্থতায়াঃ ক্ষয়ঃ তিরোভাব ইত্যর্থ; একাগ্রতায়া উদয়ঃ আবি- 
ভাব ইত্যর্থঃ; তয়োর্ধন্মিঙ্কেনানুগতং চিন্তম্। তদ্দিদং চিত্ত 
মপায়োপজননয়োঃ স্বাত্বভৃতযো ধর্ায়োরনুগতং সমাধার়তে। স 
চিন্তস্য সমাধিপরিণামঃ | 

অন্তার্থ-_র্ববিষ়াভিমুখতা চিত্তের ধর্্,একাগ্রতাও চিত্তের ধর) 

এ বিষয়াভিমুখতার তিরোভাব এবং একাগ্রতার আবির্ভাব, ইহাই 
ৃতরার্থ বুঝিতে হইবে । ধনিস্বরূপে চিত্ত এই উতয়বিধ ধর্মের অনুগামী 
হয়। ঈদৃশ (ধর্মী) চিত্ত স্বীয় ধর্ু্য়েরই অনুগত হওয়াতে, সর্বার্থতা- 
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ধর্মের ক্ষয় ও একাগ্রতাধর্মের উদয় হইলে, সমাধি-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
ইহাই চিত্তের সমাধিপরিণাম। 

১২শ হুত্র। ততঃ পুনঃ শাস্তোদিতে৷ তুল্য প্রত্যয়ৌ চিত্বস্যৈকা- 
গ্রতা-পরিণামঃ ॥ 

এক প্রত্যয় গত হইয়া, পুনরায় ঠিক তত্তল্য প্রত্যয় উদয় হইলে, 
তাহাকে চিত্তের একা গ্রতা-পরিণাম বলে । কোন স্থল অথব৷ ুক্ষ বিষয় 

(জ্ঞাতব্য বস্তু) সম্মুখীন হইলে, চিত্ত তাহার প্রতিবিষ্ব প্রাপ্ত হইয়৷ তদাকার 

ধারণ করে, ইহাকে চিত্তের বুর্তি বলে। এইরূপ বৃত্তিযুক্ত হইলে এ বস্ত- 

বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, ইহাকে প্রত্যয় বলে। এইরূপ প্রত্যয়, একটির পর 

আর একটি, ঠিক তুল্যাকারে উপস্থিত হইলে চিত্তের যে অবস্থ! হয় 
তাহাকে একাগ্রতা-পরিণাম বলে । 

ভাষ্য ।--সমাহিতচিত্তস্ত পুর্ববপ্রতায়ঃ শান্তঃ উত্তরস্তৎসদৃশ 

উদ্দিতঃ, সমাধিচিত্তমুভয়োরনুগতং পুনস্তথৈব, আ জমাধি- 

ভ্রেষাদিতি। স খল্ধয়ং ধন্মিণশ্চিত্ৃস্তৈকাগ্রতাপরিণামঃ। 
অস্তার্থঃ-_-সমাহিত চিত্তের পূর্বপ্রত্যয় শান্ত (অস্তমিত ) এবং তৎসদৃশ 

উত্তরপ্রতায়ের উদয় হইলে, উভয় প্রত্যয়ের অনুগত হইয়৷ চিত্ত সমাধিভঙ্গ 
পধ্যস্ত একই প্রকার রূপ অবলম্বন করে) ইহাকেই ধর্মী চিত্তের 
একাগ্রতা-পরিণাম বলে। 

১৩শন্ুত্র। এতেন ভূতেন্দ্রিয়েু ধর্ম্মলক্ষণাইবস্থাপরিণামা 
ব্যাখ্যাতাঃ | |] 

এতন্বারাই ভৃত ও ইন্দরিয়গণেরও ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণাম কিরূপ 
তাহা বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ চিত্তস্বন্ধে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণাম যেরূপে 
সংঘটিত হয়, ভূত ও ইন্দিয়গণেরও তজ্জপেই ব্রিবিধ পরিণাম সংঘটিত হয়। 
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ভাষ্য ।-_-এতেন পূর্বেবাক্তেন চিত্তপরিণামেন ধর্ম্রলক্ষণাবস্থা- 
রূপেণ, ভৃতেক্দরিয়েষু ধন্মপরিণামো লক্ষণপরিণামোহবস্থাপরিণাম- 
শ্চোক্তে৷ বেদিতব্যঃ| তত্র বুখাননিরোধযোর্ধন্ময়োরভিভবপ্রাছ- 

ভাবো ধন্মিণি ধন্দমপরিণামঃ । লক্ষণপরিণামশ্চ নিরোধস্ত্িলক্ষণন্তি 
ভিরধ্বভিযু্তঃ,ন খন্বনাগতলক্ষণমধ্বানং প্রথমং হিত্বা,ধন্মত্বমনতি- 
ক্রান্তো, বর্তমানং লক্ষণং প্রতিপনো, যত্রাস্থ স্বরূপেণাভিব্যক্তিঃ; 

এষোহস্য দ্বিতীয়োহ্ধবা,ন চাতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তঃ। 

তথা ব্যুত্ানং ত্রিলক্ষণং ত্রিভিরধ্বভিযুক্তং বর্তমানং লক্ষণং হিত্বা 

ধশ্মত্বমনতিক্রান্তমতীতলক্ষণং প্রতিপন্নম্; এষোহস্য তৃতীয়োইধব।, 

ন চানাগতবর্তমানাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তম্। এবং পুনবুর্ণখান- 
মুপসম্পন্ভমানমনাগতং লক্ষণং হিত্বা ধর্ম্ত্বমনতিক্রান্তং বর্তমানং 
লক্ষণং প্রতিপন্ন, যত্রাস্ স্বরূপেণাভিব্যক্তৌ সত্যাং ব্যাপার; ; 
এষোহস্ত দ্বিতীয়োইধবা, ন চাতীতানাগতাভ্যাং বিষুক্তমিতি। 

এবং পুননিরোধঃ, এবং পুনব্যু্থানমিতি। তথাইবস্থা পরিণাম) 
তত্র নিরোধক্ষণেযু নিরোধসংস্কারা বলবন্তো ভবন্তি, দুর্বল 

ব্যখানসংস্কারা ইতি ; এষ ধর্্মাণামবস্থাপরিণাম2। তত্র ধশ্মিণো 
ধর্মে পরিণামঃ, ধর্মমাণাঁ লক্ষণৈঃ পরিণামঃ, লক্ষণানামপ্যবস্থাভিঃ 

পরিণাম ইতি। এবং ধর্্নলক্ষণাবস্থাপরিণামৈ; শূন্যং ন ক্ষণমপি 

গুণবৃত্তমবতিষ্ঠতে, চলঞ্চ গুণবৃত্ত, গুণস্বাভাব্যন্ত প্রবৃত্তিকারণ- 
মুক্তং গুণানামিতি। এতেন ভূতেন্িয়েমু ধর্মরধ্যিভেদাৎ 
ত্রিবিধঃ পরিণামো বেদ্িতব্যঃ। পরমার্থতস্তেক এব পরিণাম? 

ধশ্মন্বরূপমাত্রো হি ধর্ম ধর্মবিক্রিয়ৈবৈধা ধর্মদারা প্রপঞ্চাতে 
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ইতি। তত্র ধর্্মস্য ধন্মিণি বর্তমান স্যৈবাধ্বস্বতীতানাগতবর্ত- 
মানেষু ভাবান্থাত্বং ভবতি ন দ্রধ্যান্যথাত্বম্; যথা স্ুবর্ণভাজনস্থ 

ভিত্বাহন্যথাক্রিয়মাণস্য ভাবান্যথাত্বং ভবতি, ন স্তবর্ণান্যথাত্বমিতি । 

অপর আহ ধর্্মানভ্যধিকে। ধন্্ী, পুর্ববতন্বানতিক্রমাৎ পূর্ববাপরা- 
বস্থাভেদমনুপতিতঃ কৌটস্থ্যেন বিপরিবর্তেত যগ্থন্বয়ী স্থাদ্ ইতি। 
অয়মদোষঃ ; কন্মাৎ ? একান্তানভ্যুপগমাত্ তদেতৎ ত্রৈলোক্যং 
ব্যক্তেরপৈতি; কম্মাৎ ? নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ। অপেতমপ্যস্তি 

বিনাশপ্রতিষেধাৎ। সংসর্গাচ্চাস্ত সৌন্ষম্যং সৌন্্যাচ্চানুপলব্ধি- 
রিতি। লক্ষণপরিণামঃ ধন্মোইধবস্থ বর্তমানোহতীতোহতীত- 

লক্ষণযুক্তোহনাগতবর্তমানাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিযুক্তঃ, তথাই- 
নাগতোহনাগতলক্ষণযুক্তো বর্তুমানাতীতাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিযুক্তঃ, 
তথ। বর্তমানো, বর্তমানলক্ষণযুক্তোহতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণ[ভ্যাম- 

বিযুক্ত ইতি। যথা পুরুব একন্তাং স্ত্িয়াং রক্তো ন শেষান্ 
বিরক্তো ভবতীতি। অত্র লক্ষণপরিণামে সর্ববস্য সর্ববলক্ষণ- 

যোগাদধ্বসঙ্করঃ প্রাপ্সোতীতি, পরৈর্দোষশ্টোগ্ভত ইতি । তম্ত 

পরিহারঃ; ধন্মাণাং ধণ্মত্বমপ্রসাধ্যং, সতি চ ধর্মাত্বে লক্ষণভেদোহপি 

বাচ্যঃ, ন বর্তমানসময় এবাস্য ধন্দ্ত্বম ; এবং হি ন চিত্তং রাগ- 

ধন্কং স্যাণ, ক্রোধকালে রাগস্তাসমুদাচারাদিতি | কিঞ্চ, ত্রয়াণাং 
লক্ষণানাং যুগপদেকস্থাং ব্যক্ত নান্তি সম্ভবঃ ক্রমৈণ তু স্বব্যপ-. 

কাণ্রনস্য ভাবে! ভবেদিতি। উক্তঞ্চ “রূপাতিশয়৷ বৃত্ত তিশয়াশ্চ 

পরস্পরেণ বিরুধ্যন্তে সামান্যানিখতিশয়ৈ১ সহ প্রবর্তৃন্তে”। 
তক্মাদসঙ্করঃ। যথা রাগস্যৈব ক্ষচিও সমুদাচার ইতি ন তদানী- 
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মন্যত্রাভাবঃ, কিন্তু কেবলং সামান্যেন সমম্থাগত, ইত্যস্তি তদা 

তত্র তস্য ভাব) তথা লক্ষণসোতি। ন ধন্মী ত্রাধবা, ধর্ম্ান্ত 

ব্যধবানঃ, তে লক্ষিতা অলক্ষিতাশ্চ তান্তামবস্থাম্প্রাপন,বস্তোইম্য- 

ত্বেন প্রতিনিদদিশ্টান্তে অবস্থান্তরতো ন দ্রব্যান্তরতঃ। যখৈকা 
রেখা শতস্থানে শতং দশস্থানে দশ একফৈকস্থানে ; যথা চৈকত্বে- 

ইপি স্ত্রী মাতা চোচ্যতে ছৃহিত৷ চ স্বসাচেতি । অবস্থাপরিণামে 

কৌটস্থ্াপ্রসঙ্গদোষঃ কৈশ্চিছুক্তঃ ; কথম্? অধবনো। ব্যাপারেণ 
ব্যবহিতত্বাৎ যদ! ধর্মঃ স্বব্যাপারং ন করোতি তদাহনাগতো, যদা 

করোতি তদা বর্তমানো, ষদা কৃত্বা নিবৃত্তস্তদাহতীতঃ ইত্যেবং 

ধর্ধ্রিণোর্লক্ষিণানামবস্থানাঞ্চ কৌটস্থ্যং প্রাপ্রোতীতি পরৈর্দোষ 
উচ্যতে। নাসৌ দোষঃ; কন্মাৎ ? গুণিনিত্যত্বেহপি গুণানাং 

বিমর্দবৈচিত্রাত। যথা সংস্থানমাদিমদ্ ধর্মমমাত্রং শব্দাদীনাং 
বিনাশ্য-বিনাশিনাম, এবং লিঙ্গমাদিমদ্ ধর্ম্মমাত্রং সন্বাদীনাং গুণানাং 

বিনাশ্যবিনাশিনাং, তস্মিন্, বিকারসংজ্ঞেতি । তত্রেদমুদাহরণং 

মৃদ্ধন্্মী পিগাকারাদ ধর্দ্দাদ্ ধর্ম্মান্তরমুপসম্পদ্ভমানো ধন্মীতঃ 
পরিণমতে ঘটাকার ইতি ; ঘট(কারোহনাগতং লক্ষণং হিহ্বা বর্ণ- 

মানলক্ষণং প্রতিপদ্ভতে ইঁতি লক্ষণতঃ পরিণমতে ; ঘটো৷ নব- 
পুরাণতাং প্রতিক্ষণমনুতবন্নবস্থাপরিণামং প্রতিপঘ্ভতে ইতি। 

ধন্মিণোহপি ধর্ম্মান্তরমবস্থা, ধর্মস্যাপি লঙ্গণান্তর-মবস্থেত্যেক 

এব ত্রব্পরিণামো ভেদেনোপদশিত ইতি । এবং পদার্থান্তরেক্বপি 

যোজ্যমিতি। এতে ধর্ম্মলক্ষণীবস্থাপরিণাম! ধন্মিস্বরূপমনতি- 

ক্রান্ত। ইত্যেক এব পরিণামঃ অর্ববানমূন বিশেষানভিপ্লবতে | 
১২ 
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অথ কোইয়ং পরিণামঃ? অবস্থিতন্ত দ্রব্যস্ত পূর্ববধর্ম্মনিবৃতৌ 
ধন্মীন্তরোতপত্তিঃ পরিণামঃ। 

অন্তার্থ :--চিত্তের সন্বন্ধে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ পরিণাম যাহা 

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তদ্রপই ভূতগ্রাম এবং ইন্দিয়ের ধর্ম, লক্ষণ ও 
অবস্থাপরিণাম বুঝিতে হইবে। ধর্মী চিত্তের বুখানরূপ ধর্মের অভিতব 
ও নিরোধরূপ ধর্মের উদয় হওয়া, যাহা পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা 

তত্তৎ ধর্মমবিশিষ্ট চিত্তের ধর্ম-পরিণাম। লক্ষণপরিণাম যথা--নিরোধরূপ 

ধন্ম অনাগত, বর্তমান ও অতীত এই ত্রিবিধ অধ্বা (অবয়ব) সংযুক্ত ; 

“অনাগত” লক্ষণরূপ অধ্বা ইহার প্রথম লক্ষণ, এই লক্ষণ পরি- 

ত্যাগ করিয়া এবং চিত্তের ধর্মনরূপ স্বীয় স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া, 

বর্তমানলক্ষণ প্রাপ্ত হয়; এই বর্তমানলক্ষণ প্রাপ্ত হইলে নিরোধ স্বীয় 

স্বরূপে প্রকাশিত হয় বলা যায়। এইটি নিরোধরূপ চিত্তধর্মের দ্বিতীয় 

লক্ষণ; কিন্তু এই বর্তমানলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়৷ যখন চিত্তের নিরোধ- 

রূগ ধর্ম প্রকাশিত হয়, তখন যে ইহা অতীত ও অনাগত লক্ষণ হইতে 

বিষুক্ত থাকে তাহা নহে। এইরূপ বুখানরূপ চিত্রধন্দও ত্রিলক্ষণবিশিষ্ট 

অর্থাৎ ত্রিবিধ অধবা ( অবয়ব ) যুক্ত ) নিরোধকালে এই বুখানধর্ম্ম বর্তমান- 

লক্ষণকে পরিত্যাগ করিয়া অতীতলক্ষণ প্রাপ্ত হইয় চিত্তের ধর্মমরূপেই 

অবস্থিত থাকে , এই অতীত ভাবটি বুখানধর্মের তৃতীয় লক্ষণ; কিন্ত 
এই অতীতলক্ষণপ্রাপ্তি সময়েও ইহা অনাগত ও বর্তমানলক্ষণ হইতে 
বিষুক্ত থাকে না। এইরূপ পুনরায় বুখানধর্ অনাগতলক্ষণ পরিত্যাগ 
করিয়া, বর্তমানলক্ষণপ্রাপ্ত হইয়া, চিত্তের ধর্মন্ূপে অবস্থিত হয়, এই 

বর্তমানলক্ষণাপন্নাবস্থাতে ইহার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া ব্যাপারবিশিষ্ট হয়, 
এইটিই ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ) এই সময়েও যে অতীত ও অনাগতলক্ষণ হইতে 

ইহা বিযুক্ত হয়, তাহা নহে। এইরূপে পুনরায় নিরোধ, পুনরায় বান, , 
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পর্যায়ক্রমে হইয়! থাকে; ইহাই লক্ষণপরিণাম বলিয়া বুবিতে হইবে। 
এক্ষণে অবস্থাপরিণাম বণিত হইতেছে,_নিরোধসময়ে নিরোধসংস্কার 

সকল বলবান্ হয় এবং বুযখানসংস্কার সকল দুর্বল হয়, ইহাই ধর্মসকলের 
অবস্থাপরিণাম (অর্থাৎ নিরোধরূপ ধ্থের বর্তমানলক্ষণের যে বলবত্তা' তাহাই 

এ লক্ষণের অবস্থা, এই বলবন্তার কখন বৃদ্ধি, কখন হ্রাস হইয়া অবস্থা- 

ভেদ হয়) এইরূপ তৎকালে বুখানসংস্কারের যে দুর্বলতা তাহাই ইহার 

অনাগতলক্ষণের অবস্থা ; এইরূপে লক্ষণের অবস্থাভেদ বুঝিতে হইবে )। 

তন্মধ্যে ধর্মের পরিবর্তনের দ্বারা ধন্মী পরিণাম প্রাপ্ত হয়, লক্ষণের 

পরিবর্তনের দ্বারা ধর্ম পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এবং অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা লক্ষণ 

পরিণমিত হয়। এই ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থাপরিণামবিহীন হইয়া জড়গুণবর্গ 
কখনই অবস্থান করে না ; গুণ সকলের চেষ্টা নিয়ত পরিবর্তনশীল ) গুণ যে 

এইরূপ বিভিন্ন বৃত্তিবিশিষ্ট হয়, তাহা গুণের স্বতাবগত। চিত্তের এই 

ক্রিবিধ পরিণাম বিষয়ে যাহ! বলা হইয়াছে, তদ্বারাই ভূত ও ইন্দ্রিয়গণেরও 
ধর্ম ও ধন্মিভেদে ত্রিবিধ পরিণাম হয় বুঝিতে হইবে । (যেমন পৃথিব্যাি 

ধর্মীর ঘটাদিরূপ ধর্মপরিণাম ; এই সকল ঘটাদির অতীত, অনাগত ও 
বর্তমানরূপ লক্ষণপরিণাম ; বর্তমানলক্ষণাপন্ন ঘটাদ্ির নূতন পুরাতন 

ইত্যাদি অবস্থাপরিণাম ; এইরূপ ইন্দরিয়র্ূপ ধর্মীর নীলত্বদর্শনাদি ধর্ম 
পরিণীম, বর্তমানাদি লক্ষণপরিণাম, এবং দর্শনের স্পষ্টাম্পষটত্বাদি অবস্থা- 
পরিণাম )। পরন্ত ব্যবহারিকরূপে পরিণাম উক্ত প্রকারে জিবিধ বলিয়া 

বমিত হইলেও, পরমার্থতঃ পরিণাম একই $ ধর্মী হইতে ধর্ম বিভিন্ন 

নহে, একই; ধর্ম দ্বারা ধর্্ীর বিকারই প্রকাশ পায় ) ধর্ম ধন্্ীরই 

্বরূপান্তর্গত। ধর্ম সকল ধর্ীর শ্বূপেতেই বর্তমান থাকিয়া অতীত 
অনাগত ও বর্তমানলক্ষণবিশিষ্ট হইয়া! ভাবাস্তরমাত্র প্রাপ্ত হয়, ধর্মী 
হইতে অতিরিক্ত (বিভিন্ন) দ্রব্যত্ব প্রাপ্ত হয় না। যেমন একথণড স্থবর্ণকে 
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তাঙ্গিয়া কোন অলঙ্কার প্রস্তুত করিলে এ স্বর্ণেরই তাহাতে ভাবাস্তর 
ংঘটিত হয়, কিন্তু স্থবর্ণ হইতে বিভিন্ন কোন নূতন পদার্থ হয় না 

তন্ররপ ধ্মদ্বারাও ধর্মী কেবল পৃথক ভাবাপন্ন হয় মাত্র, ধর্মসকল ধর্্ী 
হইতে |বভিন্ন কোন পদার্থ নহে। কেহ কেহ ইহাতে এইরূপ আপত্তি 
করিয়! থাকেন যে ধর্মী বলিরা ধর্মীতিরিক্ত পদার্থ নাই; প্রতিক্ষণে ধন্ধ 
পরিবঞ্তিত হইতেছে; পূর্বক্ষণস্থিত ধর্মকে অতিক্রম করিয়া পরক্ষণে 
উদ্দিত ধর্মের অনুগামী হয়, এইরূপ কোন বন্ত নাই যাহাকে ধর্মী বলিয়া 
স্বীকার করা যাইতে পারে; কারণ যদি পূর্বাপর সকল অবস্থার অনু- 
গামী কোন ধর্মীর অস্তিত্ব স্বীকার কর, তবে বলিতে হইবে যে কৃটস্থ 
পুরুষের স্তায় অবিকৃত হইয়া ধন্মিরূপে অবস্থিত অপর কোন পদার্থ আছে । 
এই আপত্তির উল্লিখিত দোষ পূর্ব সিদ্ধান্তে বস্তিতে পারে না) কারণ, 
কুটস্থ পুরুষের ন্ায় দ্রব্যের এঁকাস্তিক নিত্যতা সিদ্ধ নহে, তাহ পূর্বোক্ত 

সিদ্ধান্তে উক্তও হয় নাই। এই প্রকাশমান ত্রিলো কবিশিষ্ট জগতের বাত্ত- 

ভাব অবিরত অপগত হইতেছে; কারণ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই 

ক্রিবিধ প্রমাণ দ্বারাই ইহার নিত্যত্ব অপ্রতিপন্ন আছে। কিন্তু অপগত 

ইইলেও ইহা অস্তিত্ববিহীন হয় বলা যায় না, কারণ সর্ধবিধ প্রমাণ দারা 

ইহার প্রকাস্তিক বিনাশ অপ্রতিপন্ন হয় ( স্বস্তর একাস্তিক বিনাশ নাই)। 

স্বকারণলীনতাহেতু ইহা স্থপ্ম হয়, সুক্ষতা,হেতু ইহার উপলব্ধি হয় না। 
ধন্মকল লক্ষণদ্বারা পরিণাম প্রাপ্ত হয়) ধর্মসকল ত্রিবিধ অধ্বা 

(অর্থাৎ অনাগত বর্তমান ও অতীত এই ত্রিবিধ অধ্বা) বিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত 
আছে (একদা বিনষ্ট হয় না); অন্ভীত অধ্বার অভিব্যক্তির অবস্থায় 

অতীতলক্ষণযুক্ত হয়, কিন্তু তদবস্থায়ও বর্তমান ও অনাগতলক্ষণ হইতে 

সম্পূর্ণ বিযুক্ত থাকে না) «এইরূপ অনাগতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে অনাগতলক্ষণ 
যুক্ত হয়, বর্তমান ও অতীত 'লক্ষণ হইতে সম্পূর্ণ বিষুক্ত হয় না) 
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এইরূপ বর্তমান অধ! প্রাপ্ত হইলে বর্তমান লক্ষণ যুক্ত হয়, পরন্ত 

তদবস্থায়ও অতীত ও অনাগতলক্ষণ বিবজ্জিত হয় না। (দৃষ্টান্ত ছারা 

ইহা স্পষ্ট করা যাইতেছে £--যেমন এক পুরুষ এক স্ত্রীতে অন্ুরাগযক্ত থাকা 

কালে অপর স্ত্রী সকলে যে বিরক্ত থাকে তাহা নহে (তাহাদের প্রতি 

অনুরাগ অপ্রকাশভাবে বর্তমান থাকে মাত্র, আবার অপর স্ত্রীর নিকট 

উপস্থিত হইলে সেই অন্কুরাগ যাহা! অনাগতলক্ষণপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা 

বর্তমান লক্ষণ প্রা হইয়। প্রকাশ পায় )। ধর্মের লক্ষণপরিণাম সিদ্ধান্তে 

কেহ কেহ এইরূপও আপত্তি করিয়! থাকেন যে, বখন সকল ধর্মই সর্বদা 

সকল লক্ষণযুক্ত আছে, তখন অধব (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান) স্কর উপ- 

স্থিত হওয়া উচিত, কারণ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বলিয়া পৃথকৃরূপে আর 

কাল কিছু থাকে না; ( অতএব যখন এই অতীত, অনাগত ও বর্তমান 

লক্ষণভেদ দ্বারাই ধর্ম সকলকে ধর্মী হইতে পৃথক্ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হই- 
তেছে, তখন উক্ত লক্ষণত্রয়ের পূর্বোক্ত সন্করত্বহেতু ধর্মকে ধন্দ্রী হইতে 

পৃথক বলিবার আর কোন কারণ রহিল না)। এই আপত্তির উত্তর এইঃ-- 

ধন্ম সকলের ধন্ত্বরূপে বর্তমানতা৷ অন্ুভবসিদ্ধ, ইহা কেবল তর্কবিচার দ্বারা 

সাধ্য নহে, চিত্ত এক থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মুবিশিষ্ট হই- 

তেছে, ইহা সকলেরই অন্ুভবসিদ্ধ ; ধন্দ সকলের ধর্মত্ব দিদ্ধ থাকাতে, 

লক্ষণভেদ কাজেই স্বীকার করিতে হইবে) কেবল বর্তমান সময়ই বে 

ইহার ধন্বত্ব তাহা নহে, কারণ তাহা হইলে চিন্তের ক্রোধরূপ ধর্মের 

বর্তমানকালে .অন্ুরাগরূপ ধর্ম ইহার একদা নাই বলিতে হইবে, কারণ 

অন্ুরাগের তৎকালে বর্তমানভাবে প্রকাশ নাই; ক্রিন্ত এইরূপ বলিতে 

পার! যায় না, অনুরাগ অপ্রকাশভাবে মাত্র বর্তমান আছে। আরও 

বলিতেছি ব্রিবিধ লক্ষণের ( ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভাবের) একই স্থলে 

বুগপৎ প্রকাশ হওয়া সম্ভব নহে; স্বীয় স্বীয় উদ্দীপক কারণ সহকারে 
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ক্রমশঃ ইহার! প্রকাশিত হয়। শাস্ত্াত্তরে কথিত হইয়াছে “ধর্ঘজ্ঞানাদি 
চিত্তের সাত্বিকম্বরূপ এবং বিষয়ের প্রতি রজঃ ও তমোগুণোডূত বৃত্তি 
সকল যখন ষেট প্রধান হয়, তখন সেইটি অপরকে অভিভূত করে) এই- 
রূপে ইহার! পরস্পরের বিরুদ্ধাচারী ; কিন্তু যে গুলি অভিভব প্রাপ্ত হয়, 

সেই গুলি তাহাদের সাঁমান্তের (চিত্তের) সহিত একরূপতা "প্রাপ্ত হইয়া 

প্রধানটির সহচরভাবে বর্তমান থাকে ।” অতএব উক্ত সিদ্ধান্তে সঙ্করদোষ 

হইতে পারে না। যেমন রাগের (অনুরাগের) এক বিষয়ে অভিব্যক্তি হয় 

বলিয়া তৎকালে অন্য বিষয়ে তাহার একদ! অভাব হয় না, তৎকালে ইহা 

সামান্তের সহিত ( ধন্ম সকলের সামান্ঠ, ধশ্মি-চিত্তের সহিত ) মিলিতভাবে 

অবস্থান করে, অতএব ইহা তৎকালে থাকে, নষ্ট হয় না। লক্ষণ- 

পরিণামও এইরূপ ধন্মীর বর্তমানাতীতানাগতরূপ অধবা ( লক্ষণ ) নাই, 
( যেমন ধর্মী মৃত্তিকা! মৃত্তিকাই থাকে ); ধর্ম সকলই এই ত্রিবিধ অধ্বা 

বিশিষ্ট ; (যেমন ঘটাদি মৃত্তিকার ধর্ম কখন আবির্ভতি কখন তিরো- 
ভূত হয়)। এই ধর্ম মকলই কথন লক্ষিত ও কখন অলক্ষিত হইয়া নৃতন 

পুরাতন ইত্যাদি অবস্থাগ্রাপ্ত হয়; কিন্তু কেবল অবস্থাস্তর দ্বারাই ধর্মী 

হইতে ইহাদের প্রভেদ মিদ্দিষ্ট হয়, ইহারা ধন্মী হইতে দ্রব্যাতস্তর নহে। 

যেমন একই রেখা (১) শতম্থানে শত, দশস্থানে দশ, একস্থানে এক, বলিয়া 

নির্দিষ্ট হয়) মেমন একই স্ত্রী স্বামীর সন্বস্বে স্ত্রী, পুত্রের সম্বন্ধে মাতা, 

পিতার সম্বন্ধে ছুহিতা, ভ্রাতার সম্বন্ধে ভগিনী বলিয়া গণ্য হয়, তদ্রুপ উক্ত 

ধর্ম ও লক্ষণ পরিণামও জানিবে। কেহ কেহ উক্ত অবস্থা পরিণাম বিষয়ে 

কোটস্থ্য (নিত্য অপরিরর্তন শীলত। ) রূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া উক্ত 

মতে দৌষ দিয়া থাকেন; আপত্তি এইরূপ যথা £__অধ্বার তারতম্য 

হেতুই যখন কোন ধর্ম স্বীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হয়, তখন তাহার 
অনাগত লক্ষণ বল! যায়, যখন, স্বীয় ব্যাপার উৎপাদন করে তখন 



পাতগ্রল দর্শন--বিভূতিপাদ। ১৮৩ 

তাহার বর্তমানলক্ষণ বলা যায়, যখন ব্যাপার সম্পাদন করিয়া নিবৃত্তি 

হয়, তখন তাহার অতীত লক্ষণ বলা যায়; এইরূপে ধর্ম, ধর্মী, লক্ষণ ও 

অবস্থা সকলের কোঁটন্থ নিত্/ত্ইই (অবিকারী নিত্যত্বই ) সিদ্ধ হয়। 

হই আপত্তি করিয়৷ সিদ্ধান্তের প্রতি দোষারোপ করা হয়। বাস্তবিক 

সিদ্ধান্তে কোন দোষ নাই; কারণ, কেবল নিত্যবিগ্যমানতাই কৌটিস্থায 

নিত্যত নহে, নিত্য বিগ্তমান হইয়া অবিকারী হইলেই তাহাকে কৃটস্থ 

নিত্যত্ব বলা যায়; কিন্তু গুণী (ধর্্সী) নিত্য হইলেও তাহার গুণ ( ধন্ম) 

সকলের প্রাধান্তা প্রাধান্তহেতু ইহাদিগের আবির্ভাব ও তিরোভাব রূপ 

ভেদ উপস্থিত হয়, তন্লিমিত্ত ধর্মীর অবস্থাস্তরপ্রাপ্ি সংঘটিত হয়। কিন্তু 

কৃটস্থ পুরুবের তদ্রপ অবস্থাভেদ নাই) তিনি নিগুণ স্বভাব হওয়াতে 
সদ দ্রষ্টারূপেই বর্তমান থাকেন। অতএব পুরুষের ন্যায় পূর্বোক্ত ধন্দীর 

কটস্থ-নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। যেমন সংস্থান সকল (অর্থাৎ পৃথিবী গ্রন্তি 

পঞ্চ মহাভূত) উৎপত্তিণীল, কারণ ইহারা শবাদি তন্মাত্রের ধরদামাত্র, 

এবং এইরূপ ইহারা বিনাশণীলও বটে, কিন্তু ইহাদিগের ধর্মী শবাদি তন্মাত্র 

ইহাদের সহিত তুলনার অবিনাগী) এইরূপ লিঙ্গ (অর্থাৎ নির্বল বুদ্ধি, মহত্ত্ব) 

ও আদিমৎ (উৎপদ্ধিীল ), কারণ ইহা সত্বাদি গুণের ধর্মমান্র, এবং ইহা 

বিনাণীও বটে ? কিন্তু ধর্মী সত্বাদি গুণত্রয় অবিনাশী ) অত এব গুণত্রয়েরই 

বিকার বলিয়া ইহা সংজ্ঞিত হয়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বার! ইহা আরও স্পষ্ট 

করা যাইতেছে,__যেমন মৃত্তিকা একটি ধন্মী, প্রথমতঃ পিগাকারে থাকে, 

এই পিগাকার ইহার এক প্রকার ধর্ম; ইহার ধর্শীস্তর উপস্থিত হইলে 

ইহার পূর্বপ্রকাশিত পিগাঁকার ধর্ম পরিবঞ্তিত হইয়া ঘটাকার ধর্মের 

উদয় হয়) (ইহাই মুত্তিকার ধন্ম পরিণাম)1 ঘটাকাররূপ ধর্ম প্রথমে 

অনাগত লক্ষণে থাকে, এই অনাগত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া ইহা বর্তমান 

লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়াকেই, ইহার লক্ষণপরিণাম বলা! যায় ; আবার ঘট প্রতি- 
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ক্ষণে নূতন ও পুরাতন ইত্যাদি অবস্থা! প্রাপ্ত হইয়া, অবস্থা পরিণাম প্রাপ্ত 

হয়। ধর্মীর ধর্থান্তর-প্রাপ্তিরপ অবস্থাভেদ হয়, ধর্ম্েরও লক্ষণান্তর 

প্রাপ্সি দ্বারা অবস্থাভেদ হয়; অতএব একই দ্রব্যের পরিণামকে ভেদ 
করিয়া ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপে উপদেশ কর! হইয়! থাকে | ঘট সম্বন্ধে 
যেরূপ অপরাপর বস্তু সম্বন্ধেও তদ্রপই বুঝিতে হইবে । এই ধর্মলক্ষণা- 
বস্থা পরিণাম কোনটিই ধরন্মীর স্বরূপ অতিক্রম করে না (অর্থাৎ ধর্মী 
হইতে পৃথক্ বস্ত নহে); অতএব একই পরিণাম এই সমস্ত বিশেষের 
মধ্যে সাধারণ, অর্থাৎ এই সকল বিশেষের ব্যাপকরূপে একই পরিণাম 

বর্তমান আছে; ইহার! সকলেই একই পরিণামের রূপান্তর মাত্র। তবে 
পরিণামের স্বরূপ কি? বলিতেছি £-_অবস্থিত কোন দ্রব্যের পূর্ববধন 

বিনিবুত্ত হইয়া ধন্মান্তরের উৎপত্তি হওয়াই সেই পরিণাম । 

াষা। তত্র 

১৪শ হুত্র। শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধরন্্মানুপাতী ধন্্মী। 

তন্মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ধর্ম সকলে যাহা সর্ব" 

অন্থগমন করে তাহাকেই ধন্্সী বলে। 

ভাষ্য ।--যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধম্মিণঃ শক্তিরেব ধর্ম, সচ ফল- 

প্রসবভেদানুমিতসম্ভাব, একস্যাহন্যোহম্যন্চ পরিদৃষ্টঃ। তত্র 
বর্তমানঃ শ্বব্যাপারমনুভবন্ ধর্মো ধর্্মাস্তরেভ্যঃ শান্তেভ্যশ্চাব্প- 

দেশ্েভ্যশ্চ ভিছ্াতে ; যদ! তু সামান্যেন সমন্বাগতো ভবতি, 

তদা ধণ্মিস্বরূপমাত্রত্বাথ কোহসৌ কেন ভিগ্ভেত। তত্র ত্রয়ঃ 

খলু ধন্মিণো ধন্মাঃ শান্তা উদিত অব্যপদেশ্যাশ্চেতি। তত্র 
শান্ত যে কৃত্বা ব্যাপারাম্ুপরতাঃ; সব্যাপারা উদিতাঃ; তে 
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চানাগতন্য লক্ষণস্য সমনন্তরাঃ, বর্তমানস্ানন্তরা অতীতাঃ। 

কিমর্থমতীতন্তানন্তরা ন ভবস্তি বর্তমানাঃ? পুর্ববপশ্চিমতায়া 
অভাবাৎ্; যথাহনাগতবর্তমানয়োঃ পূর্ববশ্চিমতা নৈবমতীতম্ ; 

তম্মান্নাতীতস্তাস্তি সমনন্তরঃ, তদনাগত এব সমনন্তরো ভবতি 

বর্তমানস্তেতি। 

অথাব্যপদেশ্াঃ কে % সর্নবং সর্ববাত্মকমিতি। যত্রোক্তং 

“জলভূম্যোঃ পারিণামিকং রসাদি বৈশ্বরপ্যং স্থাবরেষু দৃষ্ট, তথ 
স্থাবরাণাং জঙ্গমেষু জঙ্গমানাং স্থাবরেধু” ইতি ; এবং জাত্যনু- 

চ্ছেদেন সর্ববং সর্ববাত্বকমিতি । দেশকাল।কারনিমিস্তাপবন্ধান্ন 

খলু সমানক।লমাত্মনামভিব্যক্তিরিতি। য এতেত্বভিব্যক্তানভি- 

ব্যক্তেষু ধর্মেধনুপাতী সামান্যবিশেষাত্মা সোহন্বয়ী ধন্মী। যস্য 
তু ধন্দ্মমাত্রমেবেদং নিরন্বয়ং, তস্য ভোগাভাবঃ ; কষ্মাৎ ? অন্যেন 

বিজ্ঞানেন কৃতম্য কর্্মণোহন্যৎ কথং ভোক্তত্েনাধিক্রিয়েত ? 

তৎস্মৃত্যভাবশ্চ, নান্যদৃন্টস্ স্মরণমন্থস্তাস্তীতি | বস্তপ্রত্যতি- 

জ্ঞানাচ্চ স্থিতোহম্বয়ী ধন্মী যে। ধর্ধান্যথান্বমভ্যুপগতঃ প্রত্যভি- 
জ্ভায়তে । তস্মানেদং ধন্মমাত্রং নিরন্বয়ম্ ইতি | 

অন্তার্থঃ__ধর্মীর (যেন মৃত্তিকার) নানাবিধরূপ ধারণ করিবার 

( যেমন মৃত্তিকার পিও, চূর্ণ, ঘট ইত্যাদিরূপ ধারণ করিবার) যোগ্যতারূপ 

যে শক্তি আছে, তাহাকে ধর্ম বলে। যোগ্যতারূপ শক্তির অস্তিত্ব কার্য্য- 

ভেদ দর্শন দ্বারা অন্থমিত হয়, (যেমন মৃত্তিকার পণ চর্ণ ঘটাদি বূপধারণ 

যোগ্যতা দ্বারা, তন্তর নানাবিধ বন্ত্রাকার ধারণযোগ্যতা দ্বারা, ইহাদিগের 

তন্দরপ শক্তিমত্তা থাক] অনুমিত হয়); এই যোগ্যতারূপ শক্তিই ইহাদিগের 

বে 
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ধন্ম। একই ধর্মীর এইরূপ অনেকবিধ ধর্ম থাকা দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে 
যেটি স্বীয় ব্যাপারবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ প্রকাশিত হয়, সেইটিই বর্তমান ধর্ম ) 

স্বীর ব্যাপার উৎপাদন দ্বারা অতীত ও অনাগত ধর্ম হইতে পথকরূপে 

ইহা উপলব্ধির বিষয় হয়; যখন ইহার বিশেষ ব্যাপার থাকে না, তখন ইহা 

নিজ সামান্তের সহিত সমতা প্রাপ্ত হর (যেমন ঘটাদির স্বীয় বিশেষ- 

রূপে প্রকাশ যখন না থাকে, তখন ইহাদের “সামান্য” মৃত্তিকামাত্রেই 

অবস্থিত্ি হয়)) তখন ধশ্মিস্বরূপ হইতে ইহাদের পৃথকরূপ প্রকাশ না 
থাকাতে, ইহারা ধশ্মিকলপেই অবস্থিতি করে, ইহাদের তখন আর কোন 

প্রকার ভেদ থাকে না । এই ধশম্মির ধর্ম ত্রিবিধ, শান্ত ( অতীত ), উদিত 

(বর্তমান), অবাপদেশ্ঠ ( ভবিষাৎ)। তন্মধ্যে যাহার! স্বীয় ব্যাপার 

আচরণ করিয়া তিরোহিত হইয়াছে তাহাদিগকে শান্ত বলে; যাহার! 

সব্যাপার (স্বীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত ) তাহাদিগকে বর্তমান বলে; বর্তমান ধন্ম 

অনাগত ভবিষাদ্ধর্ম্ের পশ্চাদ্ভাবী হইয়! থাকে, অতীত ধর্ম বর্তমান ধর্মের 

পশ্চাষ্ঠাবী হয়। বর্তমান অতীতের পশ্চান্তাবী হয় না কেন? উত্তর, 

ইহাদিগের এইরূপ পূর্বপশ্চান্তাবের অভাব বশতঃ) যেমন ভবিষ্যৎ ও 

বর্তমানের পুর্বোক্ত পূর্ববপশ্চাস্তাৰ আছে, অতীতের তদ্রপ নাই ; অতএব 

বর্তমান অতীতের পশ্চান্তাবী নহে, অনাগতেরই পশ্চাপ্তাবী হয়। 

ভবিষ্যদ্বন্্ীকি তাহা বলা হইতেছে; সমস্ত বস্তই সর্বাত্মক অর্থাৎ 

সমস্ত বস্তরই সর্বাত্সকতারূপ অনাগত ধর্ম 'আছে। এই বিষয়ে এই 

নিমিত্ত এইরূপ উক্তি আছে “জল ও ভূমি পরিণাম প্রাপ্ত হইয়। রস প্রভৃতি 
অনস্তরূপে বৃক্ষলতাদি স্থাবরের মধ্যে দুষ্ট হয়) এইরূপ স্থাবরের পরিণাম 

জঙ্গমে, পুনরায় জঙ্গমের পরিণীম স্থাবরে দৃষ্ট হয়” ইত্যাদি, এইরূপে জল- 

ভূমি ইত্যাদির জাতিত্ব অতিক্রম না করিয়া সকল বস্তই সকলরূপ হয় 

(ভূমি ও জল, পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া, ফলফুলপত্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষরূপে 
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প্রকাশ পার; বুক্ষাদদির ফলফুলপত্রশাখা ইত্যাদি ভক্ষিত হইয়া জীবের 

দেহরূপে পরিণত হয়; বৃক্ষাদি ও জীবদেহ মৃত হইয়া পুনরায় জলও 

ভূমিরপে পরিণত হয়। জল ও ভূমি সর্বাপেক্ষা স্থল এবং প্রতাক্ষের 
বিষয়ীভূত বলিয়া ইহাদিগেরই বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে; তেজ: 
মরুৎ ও ব্যোমকে ইহাদের অন্তভূতি বলিয়া বুঝিতে হইবে; ক্ষিতি, অপ, 
তেজ, মরুৎ ও ব্যোম ইহারা মিলিতভাবে (পঞ্ধীকৃত হইয়াই) সব্ব্দা 

বর্তমান আছে; হহাদিগের পরিণাম দ্বারাই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ 

প্রকাশিত হইয়াছে; এই পঞ্চভৃত দ্বারাই শ্কাশিত জগতের সমস্ত বস্তর 

অবয়ব গঠিত হইয়াছে ; অতএব প্রত্যেক বস্তরই পাঞ্চভৌতিকত্ব হেতু 
সর্ধাত্বকত্ব সিদ্ধ আছে )। (বদি৭ সকলই কারণতপে সর্ধাত্বক, তথাপি 

যে কার্যের যেটি দেশ, সেই কার্যের সেই দেশেই অভিবাক্তি হয়, এবং 

বেটর অভিব্যক্তির যেটি কাল সেই কালকে অপেক্ষা করিয়াই হার 

অভিব্যক্তি হয়, এবং যে আকার অথবা! নিমিভ্তকে অপেক্ষা করিরা যেটির 

অভিব্যক্তি হওয়া নিয়মিত আছে, তদন্থুদারেই অভিব্যক্তি হইয়া! থাকে, । 

মুগী হইতে মনুষ্য জন্মে না, অধর্্ম হইতে সুখ হয় না, পরন্ত মনুষ্য হইতেই 

মন্ুষা জন্মে, ধর্ম হইতেই সুখ জন্মে, অগ্নি হইতেই দ!হ হয়, জল হইতে হয় 

না ;মিষ্ট আম্র সকল দেশেই জন্মে না, ধান্যাদি শস্য বিশেষ বিশেষ খতুতেই 
উপজাত হয়, অতএব ) সকল বস্তু সর্বাত্মক হইলেও দেশ, কাল, আকার 

ও নিমিত্তের অভাব বশতঃ সর্বত্র সর্বদা সকল বস্তর উৎপত্তি হয় না। 

এই অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্ত ধর্শপকলের সামান্য ও বিশেষরূপে যাহা 

অন্থুগত হয় তাহাকেই ধর্মী বলে। যাহাদের মতে সমস্তই ধর্শমাত্র, সকল 

ধর্মের অনুগামী ধর্মী বলিয়া কিছু নাই, তাহাদের ঘতে ভোগের সম্ভাবনা 

নাই; কারণ, এক বিজ্ঞানকৃত কর্ম্মকে তাহার ভোক্তুরূপে অপর বিজ্ঞান 

কিরূপে গ্রহণ করিতে পারে? উক্ত মতে স্থৃতিরও সম্ভাবনা নাই, কারণ 
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এক বিজ্ঞানের দৃষ্ট বস্তর স্মরণকর্তা অপর বিজ্ঞান হইতে প'রে না। বস্ত্র 
প্রত্যতি্ঞান (যে বস্ত পূর্ব্বে দেখিয়াছি এক্ষণেও সেই বস্ত দেখিতেছি 
ইত্যাকার আত্মপ্রত্যয় ) সকলেরই স্বভাব সিদ্ধ, তাহা কোন তর্কজাল দ্বারা 
বিদূরিত হয় না) তদ্বারাও ইহা সাবাস্থ হয় যে ধর্ম সকলের পরিবর্তনের 
সঙ্গে ধর্মী অন্বয়িরূপে সর্বদা স্থিত আছে, ধর্মের বিভিন্নত্ব হইলেও উক্ত 

প্রত্যভিজ্ঞান দ্বারা তাহার পরিচয় হইয়া থাকে । অতএব সিদ্ধান্ত এই যে 

এই জগৎ অনয়িধন্শ্ী-বিহীন ও ধর্মমাত্র নহে। 

১৫শ সত্র। ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ | 

ধর্ম সকলের ক্রমের বিভিন্নতা বশতঃ পরিণামের বিভিন্নতা হইয়া 

থাকে । 

ভাষ্য ।_-একস্য ধম্মিণঃ এক এৰ পরিণাম ইতি প্রসক্তে 

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যাত্বে হেতুর্ভবতীতি, তদ্যথা চুর্ণমুদ্, ঘটমৃদ্, 

কপালম্দ্, কণমৃদ্, ইতি চক্রমঃ। যো বস্য ধর্মস্ত সমনন্তরো 

ধন্মঃ স তন্য ক্রমঃ, পিগুঃ প্রচ্যবতে, ঘট উপজায়ত ইতি 

ধন্মপরিণামক্রমঃ| লক্ষণপরিণামক্রমঃ ঘটস্যানাগতভাবাদর্তমান- 

ভাবক্রমঃ, তথা পিগুস্ বর্তমানভাবাদতীতভাবক্রমঃ; নাতীত- 

স্যাস্তি ক্রমঃ। কম্মাৎ? পূর্ববপরতায়াং সত্যাং সমনস্তরত্বম্; 

সাতু নাস্ত্যতীতস্য ; তম্মাদ্ঘয়োরেৰ লক্ষণয়োঃ ক্রমঃ। তথা- 

বস্থাপরিণামক্রমোহপি ঘটন্তাভিনবস্য, প্রাপ্তে পুরাণতা দৃশ্যতে ; 
সাচ ক্ষণপরম্পরাহনুপাতিনা ক্রমেণাভিব্যজ্যমানা পরাং ব্যক্তিমা- 

পদ্ত ইতি; ধর্ম্মলক্ষণাভ্যাং চ বিশিষ্টোহয়ং তৃতীয়ঃ পরিণাম 
ইতি। ত এতে ক্রমাঃ, ধর্মমাধন্মিতেদে সতি প্রতিলবন্বরূপাঃ। 
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ধন্মোহপি ধর্মমীভবত্যন্যধর্মস্বরূপাপেক্ষয়েতি | যদা তু পরমার্থতো 
ধন্মিণ্ভেদেোপচারস্তদ্ারেণ স এবাভিধীয়তে ধর্্স্তদাহয়মেকত্বে- 

নৈব ১ক্রমঃ প্রত্যবভাসতে। চিত্তস্য দ্য়ো ধর্্মঃ পরিদৃষ্টাম্চা- 
পরিদৃষ্টাশ্চ ; তত্র প্রত্যয়াআকাঃ পরিদৃষ্টীঃ, বস্তুমাত্রাত্মকা 
অপরিদৃষ্টাঃ; তে চ সপ্তৈব ভবন্তি অনুমানেন প্রাপিতবস্তমাত্র- 
সন্ভাবাঃ | “নিরোধধর্ম্মসংস্কারাঃ পরিণামোহথ জীবনম্। চেষ্টা- 
শক্তিশ্চ চিত্তস্ ধন্্াদর্শনবজ্জিতাঃ” ইতি। 

অ্তার্থঃ_একটি ধনীর একই পরিণাম হউক, এই আপত্তির উত্তরে 

স্ত্রকার বলিতেছেন যে, ক্রমভেদ পরিণামভেদের হেতু, যথা চুর্ণমৃত্তিকা, 

পিগু-মৃত্তিকা,ঘট-মৃত্তিকা,কপাল-মৃত্তিক1 (খণ্তীকুত ঘটাংশকে কপাঁল বলে), 

কণা-যুত্তিক! ( কপালচূর্ণরূপে পরিণত: মৃত্তিকা), এইরূপ ধর্ম প্রকাশক ক্রম 
অবধারিত আছে , তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না । যে ধর্ম অপর একটি ধর্মের 

ঠিক পরে উৎপন্ন হয়, তাহাই তাহার ক্রম ; যেমন মুৎপিওরূপ ধর্ম তিরো- 

হিত হইয়া ঘটরূপ ধর্ম উৎপন্ন হয়, ইহাকে ধর্মের পরিণাম-ক্রম বলে। 

লক্ষণপরিণামের রুম বলা হইতেছে,-_-ঘটের অনাগতভাব পরিত্যক্ত হইয়া 

বর্তমানভাব প্রাপ্তি ও পিণ্ডের বর্তমানভাব হইতে অতীতভাব প্রাপ্পি, ইহাই 

ইহার ক্রম ; অতীতের ক্রম নাই, অর্থাৎ অতীতের পর অন্ঠবিধ ক্রম নাই 
কারণ, পূর্ব ও পররূপে অবস্থিত হওয়া থাকিলেই তাহাকে পূর্বধাপর ক্রম. 

বিশিষ্ট বলা যায়, তাহা! অতীতের নাই ; অতএব অনাগত ও বর্তমানেরই 

ক্রম আছে ( ঘট ভাঙ্গিয়! চুর্ণাকৃত হইলে পুনরায় তদ্বারা ঠিক দেই ঘটটি 
হয় না, অতএব এ ঘটরূপ মৃদ্ধর্মের অনাগত ও বর্তমানরূপ ক্রম আছে, 
তাহা অতীত হইলে তাহার পরে আর ঠিক সেই ঘট হয় ন')। অবস্থ! 
পরিণামক্রমও এইরূপ; অভিনব একটি ঘটের কালাস্তে পুরাতনতা দৃষ্ট 
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হয়, তাহা প্রতিক্ষণে ক্রমশঃ অতিব্যক্ত হইয়া পরে একত্র প্রকাশিত হয় ; 

ধর্শ-পরিণাম ও লক্ষণ-পরিণাম হইতে এইরূপে এই তৃতীয় অবস্থাপরিণাম 
পৃথক । ধর্ম ও ধর্্রীর ভেদ থাকাতেই এই সকল ক্রমের ভেদ সিদ্ধ হয়। 

যাহা এক ধর্মীর ধর্ম তাহাও ধন্মীন্তর অপেক্ষা করিয়া ধর্মী হইতে পারে; 
( যেমন অলিঙ্গ প্রকৃতির অপেক্ষায় মহৎ ( বুদ্ধি ) ধর্মমাত্র, কিন্ত অহংতত্বের 

অপেক্ষায় ইহ! ধর্মী; তন্মাত্রের অপেক্ষায় মৃত্তিকা একটি ধর্ম, ঘটের 
অপেক্ষায় ধর্মী; আবার ঘট মৃত্তিকার ধর্ম, কিন্তু ঘটচূর্ণ শরাবের ধর্মী 

হইতে পারে )) যখন পরমার্থতঃ ধন্মীর সহিত অভিন্নভাবে ব্যবহার হয়, 

ধর্ম যখন ধর্মী রূপেই বিবক্ষিত হয়, তখন ধর্ম লক্ষণ ও অবস্থাক্রম সকল 
এক ধর্মী রূপেই পরিলক্ষিত হয়। চিত্তের ধর্ম্ম দ্বিবিধ, পরিদৃষ্ট (প্রত্যঙ্ষী- 
ভূত) অপরিদৃষ্ট (পরোক্ষ ); তন্মধ্যে যাহারা প্রত্যয়াত্মক তাহাদিগকে 

পরিদৃষ্ট বলে? যাহারা বন্তমাত্রাত্মক তাহাদিগকে অপরিদৃষ্ট বলে। (কোন 
বন্ত ইন্দ্িয়ের বিষস্বরূপে সম্মুখে উপস্থিত হইলে, বুদ্ধি তদাকারে আকারিত 
হয়, এবং এ আকারবিষন়্ক জ্ঞান উপজাত হয; ইহাই প্রত্যয় । পুরুষ 

বুদ্ধিরই দ্রষ্টা; বুদ্ধি বাহ্বস্তর আকারে আকারিত হইলে পুরুষ তাহাই দর্শন 

করেন; বাহ্বস্তকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন করেন না; বাহ বস্তও কিন্তু বুদ্ধি- 

তত্তবেরই পরিণীম ; কিন্তু যাহা পুরুষ দর্শন করেন তাহা প্রত্যন্ধ ; অতএব 

তাহ! পরিদৃষ্ট; বাহ্বস্ত যাহা পুরুষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন করেন না তাহ 
অপরিদৃষ্ট; এই অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্্ম সপ্তপ্রকার) অনুমান প্রমাণ দ্বারা (আগম 
ও এই স্থলে অনুমান শৰের অন্তভূতি) “পশ্চান্মননম্ ইতি অনুমানম্ ইতি 

ব্ুৎপত্ত্যা আগমপদং অন্ুমানবাঁচকমপি)” ইহারা আছে বলিয়৷ জানা যায়। 

চিত্তের উক্ত সাতটি অপরিরৃষ্ট ধর্ম এই যথাঃ--১। নিরোধ, ইহা চিত্তের 

অসশ্্রজ্ঞাত অবস্থা ( ইহা আগম ও অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ ), ইহাতে পুরুষের 
দর্শনের বিষয় কিছু না থাকায়, ইহা চিত্তের অপরিদৃষ্ট ধর্ম। ২। ধর্ম 
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( পাপপুণ্য )। (ইহ! আগম ও সুখছঃখ ভোগদর্শন হেতু অনুমান দ্বারা 

সিদ্ধ) ৩। সংস্কার (ইহা! স্বৃতি হইতে অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়)। ৪ পরি- 

ণাম, ( ইহা প্রতিক্ষণ গুণবৃত্তির পারণাম দ্বার! অনুমিত হয় ইহাই জগৎরূপ 

৫। জীবন, (অর্থাৎ প্রাণধারণপ্রযত্র, শ্বাস, প্রশ্বাস দ্বারা অনুমিত হয় )। 

৩। চেষ্টা (ক্রিয়া, ইহা শরীরও ইন্দ্রিয়ের সহিত চিত্তের সংযোগ দ্বারা 

অনুমিত হয়)। ৭। শক্তি, (ইহা কার্য্য সকলের হক্ষাবস্থারূপ চিত্তের ধর্ম; 

স্ুল কার্যে ইহার অন্কুভবদ্বারা ইহার অস্তিত্ব অন্ুমিত হয় )। 

ভাষ্য ।__-অতো যোগিন উপাত্তসর্দ্বসাধনস্য বুভূৎসিতার্থ- 

প্রতিপত্তয়ে সংযমস্ত বিষয় উপক্ষিপ্যতে। 

অন্তার্থ:-_এইক্ষণে জ্ঞাতব্য বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানের নিমিত্ত পূর্বোক্ত 

অষ্টাঙ্গ-সাধন-সম্পন্ন যোগীর সংযমনের বিষয় সকল প্রদর্শিত হইতেছে । 

১৬শ সুত্র। পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতত্ঞানম্ ॥ 

ভাষ্য ।-_ধর্ম্দলক্ষণাবস্থা-পরিণামেযু সংযমাৎ যোগিনাং 

ভবত্যতীতানাগতজ্ঞানম্। ধারণীধ্যানসমাধিত্রয়মেকত্র সংযম উক্তঃ, 

তেন পরিণামত্রয়ং সাক্ষাৎুক্রিযমাণমতীতানাগতজ্ঞানং তেযু 

সম্পাদয়তি। 

অস্তার্থ--ধর্শ, লক্ষণ ও অবস্থ। এই পরিণামত্রয়ে সংযম দ্বারা যৌগি- 

গণের ভূত, ভবিষ্যৎ সমস্ত-বিষয়ক জ্ঞান জন্মে। ধারণা» ধ্যান ও সমাধি_ 

এই তিনটিকে একত্র সুংযম বলে, তন্বারা পূরিরণমিত্রয়ের “সাক্ষাৎকার 

হইলে, তদ্বিষয়ক অতীত ও অনাগত জ্ঞান উপজাত হয়। 

১৭শ সুত্র। শবদার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করন্তৎুপ্রবি- 

ভাগসংযমাৎ সর্ববভূতরুতজ্ঞানম্ ॥ 
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শব, অর্থ ও জ্ঞান ইহাদের পরম্পরে পরস্পরের অধ্যাস বশতঃ, ইহারা 

সঙ্কর ( এক মিশ্র বস্ত )-ন্ধপে প্রথমে জ্ঞাত হয়, ইহাদ্দিগকে বিভাগ করিয়া 
প্রত্যেকে সংযম করিলে সমস্ত প্রাণীর বক্তব্যের জ্ঞান হয়। 

ভাষ্য ।-_তত্র বাগ্বর্ণেষেবার্থবতী, শ্রোত্রঞ্চ ধ্বনিপরিণামমাত্র- 

বিষয়ং, পদং পুনর্নাদানুসংহারবুদ্ধিনিগ্র্ণহাম্ ইতি । বর্ণা একসময়া- 
ইসম্তাবিত্বাৎ পরস্পরনিরনুগ্রহাত্মানঃ, তে পদমসংস্পৃশ্যানুপস্থা- 
প্যাবিভূতাস্তিরোভূতাশ্চেতি প্রত্যেকমপদন্বরূপা উচ্যন্তে। বর্ণ; 
পুনরেকৈকঃ পদাত্মা, সর্ববাভিধানশক্তি প্রচিতঃ, সহকারি বর্ণান্তর- 
প্রতিযোগিত্বা বৈশ্বরূপ্যমিবাপন্নঃ পূর্ববশ্চোত্বরেণোত্তরশ্চ পূর্বেবণ 
বিশেষেহবস্থাপিতঃ | ইত্যেবং বহবো! বর্ণাঃ ক্রমানুরোধিনোহর্থ- 

সঙ্কেতেনাবচ্ছিন্না ইয়ন্ত; এতে সর্ববাভিধানশক্তিপরিবৃত্ত। গকারৌ- 

কারবিসর্জনীয়াঃ সান্সাদিমন্তমর্থং ছ্যোতয়ন্তীতি। তদেতেষা- 

মর্থসঙ্কেতেনাবচ্ছিন্নানামুপসংহৃতধ্বনিক্রমাণাং য একো বুদ্ধি- 

নির্ভাসস্তৎ পদং বাচকং বাচ্যস্ত সঙ্কেত্যতে । তদেকং পদমেক- 

বুদ্ধিবিষয় এক প্রযত্াক্ষিপ্তম্ অভাগমক্রমমবর্ণণ বৌদ্ধমন্ত্যবর্ণ- 
প্রত্যয়ব্যাপারোপস্থপিতং পরত্র প্রতিপিপাদয়িষয়া বর্ণৈরেবা- 
ভিধীয়মানৈঃ শরায়মাণৈশ্চ শ্রোতৃভিরনাদিবাগ্ব্যবহারবাসনানু- 
বিদ্ধয়া লোকৰবুদ্ধ্যা সিদ্ধবগুসংপ্রতিপত্ত্যা প্রতীয়তে, তন্য সঙ্কেত- 

বুদ্ধিতঃ প্রবিভাগঃ এতাবতামে বংজাতীয়কোহনুসংহার একক্তারথস্ত 
বাচক ইতি। সঙ্কেতস্ত পদপদার্থয়োরিতরেতরাধ্যাসরূপঃ স্মৃত্যা- 
আ্বকঃ যোহয়ংশবঃ সোহয়মর্থঃ, যোহ্্থঃ স শব্দ ইত্যেবমিত- 

রেতরাধ্যাসরূপঃ সঙ্কেতো তবতি ; ইত্যেবমেতে শবার্থপ্রত্যয়া 
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ইতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্কীর্ণাঃ, গৌরিতি শব্দো,গৌরিত্যর্ধো, গৌরিতি 
জ্ঞানম্। য এষাং প্রবিভাগজ্ঞঃ স সর্বববি। সর্ববপদেষু চান্তি 
বাক্যশক্তিঃ বৃক্ষ ইত্যুক্তেহস্তীতি গম্যতে, ন সতাং পদার্থে 
ব্যভিচরতীতি। তথা নহসাধনা ক্রিয়াইস্তীতি, তথা চ পচতীত্যুক্তে 
সর্বকারকাণামাক্ষেপো নিয়মমার্থোহনুবাদঃ কর্তৃকর্মমকরণানাং 
চেত্রাগ্সিতুলানামিতি। দৃষঞ্চ বাক্যার্থে পদরচনং, শ্রোত্রিয়- 
শ্ছন্দোহধীতে, জীবতি প্রাণান্ ধারয়তি। তত্র বাক্যে পদার্থাতি- 
ব্যক্তিঃ ততঃ পদং প্রাবিভজ্য ব্যাকরণীয়ং ক্রিয়াবাচিকং কারক- 
বাচকং বা; অন্যথা ভবতি অশ্ঃ অজাপয়ঃ ইত্যেবমাদিষু নামা- 
খ্যাতসারপ্যাদনিজ্ঞতিং কথং ক্রিয়ায়াং কারকে বা ব্যাক্রিয়েতেতি। 
তেষাং শব্দার্থপ্রত্যয়ানাং প্রবিভাগঃ, তদ্যথা শ্বেততে প্রাসাদঃ 
ইতি ক্রিয়ার্থয, শ্বেতঃ প্রাসাদঃ ইতি কারকার্থ; শবদঃ, ক্রিয়া- 
কারকাত্মা তদর্থঃ প্রত্যয়শ্চ ; কম্মাৎ ? সোহয়মিত্যভিসন্বন্ধাদেকা- 
কার এব প্রত্যয়ঃ সঙ্কেতে ইতি; যন্ত্র শ্বেতোহর্থ; স শব্দপ্রতায়য়ো- 
রালন্বনীভূতঃ। স হি স্বাভিরবস্থাভিবিবক্রিয়মাণো ন শবদ- 
সহগতো! ন বুদ্ধিসহগতঃ ; এবং শব্দঃ, এবং প্রত্যয়ো নেতরেতর- 
সহগত ইতি । অন্যথা শব্দোহন্থাহর্থোইন্যথা প্রত্যয় ইতি 
বিভাগঃ। এবং তপ্রবিভাগসংযমাদ্ যোগিনঃ সর্ববভৃতরুতজ্ঞানং 
সম্পদ্তে ইতি । ু 

অন্তার্থ:-__বাগিন্দিয়ের বর্ণসকল (অ, আ, ইত্যাদি) উচ্চারণ করাই 
কার্য) বর্ণসকল বাগিন্দ্িয়ের দ্বারা প্রথমে উচ্চারিত হয়) বর্ণসকল 
উচ্চারিত হইয়া তৎপরে প্রত্যেকে ধ্বনিরূপে পরিণত হইলে, সেই 

১৩ 
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ধ্বনিমাত্র শ্রো্রেন্ডরিয়দ্ধারা বিষয়রূপে গৃহীত হয়; পরে সমস্ত ধ্বনি অন্ধু- 

হার করিয়া, ইহাদিগকে একপদরপে প্রতীতি করা বুদ্ধির কার্য) 
(অর্থবোধ এই পদের দ্বারাই হয়। পদকে শব্ক্ফোটও বলে)। বর্ণ 

সকল এককালে সকলে উৎপন্ন হয় না; একটির পর আর একটি 

উৎপন্ন হয়; সুতরাং পরম্পর পরম্পরের সহায়কারী হইতে পারে না) 

(এককালে একত্র অবস্থিত না হওয়াতে পরস্পরের অনুগ্রাহক হইতে 

--পরম্পরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত হইতে পারে না)) পদ 

প্রকাশিত হওয়া, এবং পদের অর্থ পরিগ্রহ হওয়া পর্য্যস্ত বর্ণসকল অবস্থিত 

করে না) একক্ষণে আবিভূতি হইয়া পরক্ষণেই তিরোহিত হয়; অতএব 

ইহার! পৃথক্রূপে এক একটি পদের স্বরূপান্তূ্তি বলিয়া গণ্য নহে। কিন্তু 
বর্নকল পুনরায় প্রত্যেকে পদাত্বক অর্থবোধক ) প্রত্যেকেরই সর্ধবিধ 

অর্থ গ্রকাশ করিবার শক্তি আছে; কিন্তু সহকারী অন্ত বর্ণের শক্তির 

দ্বারা নিয়মিত হইয়া, একই বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য অর্থ প্রকাশ করিতে 
পারিলেও পূর্ব বর্ণ উত্তর বর্ণের দ্বারা, উত্তর বর্ণ পূর্ববর্ণের দ্বারা, 

নিয়মিত হইয়া এক একটি বিশেষ অর্থের বোধক হয়; এইরূপ 
বহুবর্ণ ক্রমান্থরোধী হইয়া (যেটির পর যেটি হওয়া নিয়মিত আছে, তন্্রপ 
ক্রমে নিয়োজিত হইয়া) অপর সর্ববিধ অর্থবজ্জিত হইয়া একটি বিশেষ 

অর্থবোধক সঙ্কেতরূপে সীমাবদ্ধ শক্তিযুক্ত হইয়া প্রতিভাত হয়) যথা 
গকার, ওকার ও বিসর্গ, এই সকল বর্ণ পরস্পর ক্রমান্ুরোধী হইয়া, 
অপর সকল আভিধানিক শক্তিচ্যুত হয়, এবং সান্নাদি ( গলকম্বলাদি) 
অবয়বযুক্ত “গো” নামক বস্তকেই প্রতিপাদন করে। এই সকল বিশেষ 

ক্রম অনুসারে উৎপন্ন ধ্বান বিশেষ অর্থের সঙ্কেতরূপে স্থৃতি-বলে সমাহৃত 

হইয়া, একরূপে বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত হইলে, তাহাকে পদ বলা যায়) 
ইহাই বাচ্য অর্থের বাচক মন্ষেতরূপে গৃহীত হয়। এক একটি পদ বুদ্ধির 
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এক একটি বিষয় হয়, ইহা একটি মাত্র প্রযত্রের দ্বারা বুদ্ধিতে প্রতিভাত 
হয়) ইহা ভাগরহিত ) ইহাতে বরণক্রম নাই) বর্ণসকলের সমৃহরূপেও ইহা 
প্রকাশিত নহে, ইহা বাস্তবিক বৌদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধিতে স্থিত) কেবল বুদ্ধিতে 
অবস্থিত ও এক বলিয়া প্রকাশিত» ইহা সর্বশেষে উচ্চারিত বর্ণের 
অঙ্গভবের ব্যাপারের দ্বারা বুদ্ধিতে উপস্থাপিত হয়; পরত অপরের বোধ 
জন্মাইবার নিমিত্ত বক্তাকর্ভুক বর্ণসকলই উচ্চারিত হয় এবং তাহাই 
শ্রোতাকত্ৃক শ্রুত হয়; কিন্তু অনাদি কাল হইতে শবব্যবহারজনিত 
স্কারবিশিষ্ট বুদ্ধিতে বিশেষ বিশেষ অর্থের সহিত বিশেষ বিশেষ পদনিত্য- 

সপ্বন্ধবিশিষ্ট থাকাতে, সেই সকল বর্ণ ধ্বনি দ্বারা পদটি তত্তৎ বিশেষার্থেরই 
বোধকরপে বুদ্ধিতে গৃহীত হয়। এই সকল বর্ণের একটি বিশেষপ্রকার 
উপমংহার একটি বিশেষ অর্থের বোধক এইরূপ বে অবধারণ, ইহা! সঙ্কেত. 
বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। পদ ও অর্থ এই ছইয়ের পরস্পরের পরস্পরের 
সহিত অভিন্নরূপে যে স্থৃতি, তাহাই সঙ্কেতের সার; যথা যেটি এই শব্দ 
তাহাই অর্থ, যেটি অর্থ সেইটিই শব্দ) এইরূপ পরস্পরে পরস্পরের 
অধ্যাসই (একত্ববোধই ) সঙ্কেত। এইরূপে শব্ধ, অর্থ ও প্রত্যয় পরম্পরে 
পরম্পরের অধ্যাসদ্বারা প্রতীয়মান হইলে, তাহাদের সঙ্কর হয়; যেমন 
গৌঃ এই শব্দটি উচ্চারিত হইলে, তাহাতে গোরূপ অর্থ এবং গোরূপ 
জ্ঞান সঙ্করভাবে থাকে (গো আসিতেছে বলিলে শব, অর্থ ও জ্ঞান 
তিনেরই এক বোধ" জন্মে)। যিনি ইহাদের বিভাগ-্ঞান লাভ করিয়া- 
ছেন, তিনি সমস্ত প্রাণীর অভিপ্রায় বুঝিতে পাঁরেন। সমস্ত পদে 
তৎসমন্বিত বাক্যের শক্তি আছে। বৃক্ষ এই পদটি মাত্র বলিলে, অস্তি 
ক্রিয়াপদ তাহার সঙ্গেই থাকে) কারণ কোন পদার্থ সত্তা-বিরহিত 
নহে। এইরূপ সাধন ব্যতীত ( অর্থাৎ যদ্ারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহার 
অভাবে ) কোন ক্রিয়া হইতে পারে না। পচতি, (পাক করিতেছে) বলিলে 
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সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতে সমস্ত কারকের আকর্ষণ হয়; কেবল বিশেষ 

করিয়া নিয়মিত করিবার নিমিত্ত কর্তা, কর্ম, করণ ইত্যাদি সন্নিবেশিত 

করিয়া বাক্য রচনা করিতে হয়; যথা চেত্র কর্তা, তুল কর্ম, অগ্নি 

করণ, ইত্যাদি সন্নিবেশিত করিয়া বাক্য রচনা! করিতে হয়। কেবল 

একটি পদরচন৷ পূর্বক বাক্যার্থ প্রকাশ করাও অনেক স্থলে দেখা 
যায়। যথা, এই ব্রাহ্মণ ছন্দ (বেদ) পাঠ করিতেছে, এই বাক্যার্থ বুঝাইতে 
“শ্রোত্রিয়” পদ মাত্র ব্যবহৃত হয়; এই ব্যক্তি প্রাণধারণ করিতেছে, এই 

বাক্যার্থে কেবল “জীবতি'* পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পদ্সকলের 
অর্থ বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়; অতএব পদকে বিভিন্নাংশে বিভাগ 

করিয়া (ধাতু প্রত্যয় ইত্যাদি রূপে) ক্রিয়াবাচক ও কারকবাচক 
ংশের ব্যাখ্যা করা আবশ্তঠক। তাহা না করিলে “ভবতি”, “অশ্ব: 

“অজাপয়ঃ” ইত্যাদি স্থলে নাম ও আখ্যাতের সাদৃশ্তবশতঃ কখন 

কারকেতে (নামে ), কখনও ক্রিয়াতে ( আখ্যাতে ) লক্ষ্য পতিত হইয়া, 

বিপরীত ব্যাখ্যা হইতে পারে। যথা ঘটে! ভবতি (ক্রিয়াপদ ), ভবতি 

(সম্বোধন) ভিক্ষাং দেহি, ভবতি ( সপ্তমী বিভক্তি) তিষ্ঠতি; এইস্থলে 

ভবতি পদ একই, কিন্তু কোন স্থলে ক্রিয়া, কোন স্থলে নাম। এইরূপ, 

অশ্বঃ ; অশ্বো যাতি; অজাপয়ঃ ( অজায়াঃ পয়ঃ) পিব, অজাপয়ঃ শব্রুন্, 

ইত্যাদি। একস্থলে ক্রিয়াবাচক (শিিধাতুর উত্তর লুউ. সি) অপর স্থলে 

ঘোটক অর্থে অশ্ব শবের প্রয়োগ হইয়াছে ; একস্থলে ছাগলের দুধ, আর 

এক স্থলে শক্রদমন, এইরূপ, বিভিন্ন অর্থে অজাপয়ঃ শব্দের প্রয়োগ 

হইয়াছে। শব, অর্থও প্রত্যয়ের ধিভাগ কিক্ধপ, তাহা প্রদ্মশিত হই- 
তেছে; যথা শ্বেততে প্রাসাদঃ, অট্রালিক! স্বেতবর্ণ হয়) এই স্থলে শ্বেতপদ 

ক্রিপাবাচক শ্বেতঃ প্রাসাদঃ, এই স্থলে শ্বেত শব্ধ কারকবাচক ; উক্ত পদ 
সকলের অর্থ ও প্রত্যয় (জ্ঞান ) উভয়ই উক্ত স্থলে কারক ও ক্রিয্নাত্মক; 
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কারণ শব্ধ অর্থ ও প্রত্যয়ের এই অভেদসম্বন্ধ থাকাতেই সঙ্কেত রূপ শবের 
দ্বারা একাকারই প্রত্যয় জাত হয়। পূর্বোক্তস্থলে শ্বেতরূপ যে অর্থ তাহাই 
শব্দ ও প্রতায় উভয়ের আশ্রয়ীভূত। পরন্ত অর্থটি স্বীয় অবস্থা সকলের 
দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হয়; এই বিকার, শব্দ কিংবা প্রত্যয়ের সহচর নহে 

(দ্রব্যেরই বিকার হয়, তদ্বোধক শব্ধ কিংবা তৎসম্বন্বীয় প্রত্যয়ের বিকার 

হয় না) এইরূপে শব্ধ ও প্রত্যয় বিভিন্ন; একটি শব্দ, একটি অর্থ 

একটি প্রত্যয় ; কারণ, একের বিকাঁরে অপর বিকারিত হয় না। এই 

প্রকারে বিচার দ্বারা বিভাগ করিয়া, তাহাতে সংযম করিলে যোগিগণ 

সকল প্রাণীর অভিপ্রায় জানিতে পারেন। 

১৮শ হত্র। সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ববজাতিজ্ঞানম্॥ 

সংস্কারে (বাসনা ও ধর্মীধর্মরূপ সংস্কারে) সংযম করিয়া যোগিগণ 

ইহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিলে, সকল জীবের পুর্বজন্মবিষয়ক স্ঞানলাত 
করেন। 

ভাষ্য ।_দ্বয়ে খন্দ্রমী সংস্কীরাঃ স্মৃতিক্রেশহেতবো বাসনা- 

রূপাঞ্চ বিপাকহেতবো ধর্ম্মাধধ্মরূপাঃ, তে পুর্ববভবাভিসংস্কৃতাঃ 

পরিণামচেষ্টানিরোধশক্তিজীবনধর্্মবদপরিদৃষ্টাশ্চিত্তধর্্মীঃ, তেষু 
সংঘমঃ সংস্কীরসাক্ষাতক্রিয়ায়ৈ সমর্থ, নচ দেশকালনিমিত্তানু- 
ভবৈবিনা তেষাম্স্তি সাক্ষাৎকরণম্। তদিখং সংস্কারসাক্ষাৎ- 

করণা পুর্ববজাতিজ্ঞানমুণ্ুপদ্তে যোগিনঃ | পরত্রাপ্যেবমেব 

ংস্কারসাক্ষাৎকরণাত পরজাতিসংবেদনম্। অত্রেদমখ্যানং ীয়তে, 
ভগবতো জৈগীষব্যস্ত সংস্কারসাক্ষাতকরণা্ড দশস্থ মহাঁসর্গেষ 
জন্মপরিণামক্রমমনুপশ্যাতো বিবেকজং জ্ঞানং প্রাুরভব ; অথ 
ভগবানাবট্যস্তনুধরস্তমুবাচ, দশস্থ, মহাসগেষু ভব্যত্বাদনভিভূত- 
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বুদ্ধিসত্েন ত্বয়া নরকতির্ধ্যগ্গর্ভসম্ভবং দুঃখং সংপশ্যত। দেবমনুষ্যেষু 
পুনঃপুনরুৎপদ্ভমানেন, স্বখছ্ুঃখয়োঃ  কিমধিকমুপলব্ধমিতি ? 
ভগবন্তমাবট্যং জৈগীমব্য উবাচ, দশস্থ মহাসর্গেষু ভব্যত্বাদনভি 

ভূত-বুদ্ধিসত্বেন ময়! নরকতির্ধ্যগ্ভবং ছুঃখং সম্পশ্যতা, দেব- 

মনুষ্যেযু পুনঃপুনরুৎপ্ভমানেন যত কিঞ্ধ্দিনুভূতং তৎসর্ববং 
ভুঃখমেব প্রত্যবৈমি।  ভগবানাবট্য উবাচ, যদিদমায়ুদ্মতঃ 

প্রধানবশিত্বনুত্তমং চ সন্তোষস্থখং, কিমিদমপি দুঃখপক্ষে 

নিক্ষিপ্তমিতি ? ভগবান্ জৈগীষব্য উবাচ, বিষয়ন্থখাপেক্ষয়ৈবেদ- 

মনুত্তমং সন্তোষন্ুখমুক্তং, কৈবল্যাপেক্ষয়া দুঃখমেব। বুদ্ধি- 

সবস্যায়ং ধন্মন্ত্িগুণঃ, ত্রিগুণশ্চ 'প্রত্যয়ো হেয়পক্ষে ন্যস্ত ইতি। 

দুঃখস্বরূপত্তৃষ্াতন্ত্সৃষ্ণাদুঃখসন্তাপাঁপগমাত্ত, প্রসন্নমবাধং সর্ববানু- 

কুলং স্থখমিদমুক্তমিতি। 
অন্তার্থঃ__সংস্কার ছুই প্রকার (১) বাসনা, যাহা পূর্বান্ৃভৃত বিষয়ের 

স্মৃতি জন্মাইয়৷ ক্রেশের হেতু হয়, (২) ধর্মাধ্্, যাহ! জাতি, আমু ও 
ভোগরূপ বিপাকের হেতু । ইহারা পূর্বজন্মে কৃতকর্ম্ দ্বারা সঞ্চিত ) পরি- 
ণাম, চেষ্টা, নিরোধ, শক্তি ও জীবন ইহাদিগের ধর্ম; ইহারা প্রত্যক্ষের 

অযোগা ) ধর্মমাত্ররূপে চিন্তে অবস্থিতি করে। এই সকলে সংযম করিলে, 

সংস্কারের স্বরূপমাক্ষাৎকারবিষয়ে সামধ্য জন্মে। কিন্তু দেশ, কাল ও পুর্ব 
শরীর 'ও ইন্রিয়াদি নিমিত্বের অন্থুভব ব্যতিরেকে এই নকল সংস্কারের 
সাক্ষাৎকার হয় না; অতএব সংস্কারের সাক্ষাৎকারের দ্বারা যোগীদিগের 

পূর্বজন্মবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপ পরকালীয় সংস্কার সাক্ষাৎ 
করণের দ্বারা ভবিষ্যৎ জন্মসন্বন্ধেও জ্ঞান জন্মে। এতৎসম্বন্ধে একটি 

আখ্যান উক্ত হইয়াছে--সংস্কারসক্ষাৎকার দ্বারা ভগবান্ মহধি জৈগী- 
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ষব্যের দশমহাকল্পের জন্মপরাম্পরাক্রমের জ্ঞান উপজাত হইয়া, তাঁহার 

বিবেকজ জ্ঞান প্রাছুভূতি হইয়াছিল, অনন্তর দেহধারী ভগবান আবট্য 
তাহাকে বলিয়াছিলেন, নিষ্পাপ হইয়া আপনি নির্মল বুদ্ধিযুক্ত হইয়াছেন, 
'আপনার বুদ্ধিসত্ব কিছুতেই অভিভূত হয় না) সর্বববিষয় ধারণা করিতে আপ- 
নার বুদ্ধি সমর্থ; দশকল্পের জ্ন্বৃত্বান্ত আপনি ম্মরণ করিতে পারেন ) তত্তৎ- 

জন্মে আপনি নরক এবং তির্য্যক যোনিতে জন্মহেতু ছুঃখসকল দর্শন (অনুভব) 

করিয়াছেন, এবং দেব ও মনুষ্য যোনিতেও পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করি- 

যাছেন, আপনার তৎসমস্ত পরিজ্ঞাত আছে; আপনাকে জিজ্ঞাস করি- 

তেছি, সুখ ও দুঃখ যাহা আপনি অনুভব করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন্টির মাত্র 
অধিক ? তখন জৈগীষব্য তগবান্ আবট্যকে এইরূপ বলিলেন, আমার বুদ্ধি 
নির্মল হইয়াছে, আমি দশ মহাকল্পের জন্মবৃত্রান্ত স্মরণ করিতে স্মর্থ হইয়াছি, 
আমি নরকজনিত এবং তিষ্যক্যোনিপ্রাপ্তিহেতু ছ:খ সকল অনুভব করি- 

য়াছি, এবং দেবতা ও মনুষ্যযৌনিতে পুনঃ পুনঃ উৎপগ্ঘমান হইয়াছি) 
তাহাতে যাহা কিছু অনুভব করিয়াছি, তৎসমস্তই ছুঃখ বলিয়াই অবগত 
হইয়াছি। তখন ভগবান্ আবট্য বলিলেন, হে আয়ুম্মন্! আপনার যে 
এই প্রধানবশিত্বরূপ পরশ্বর্্য ( যদৃচ্ছাক্রমে প্রকৃতিচালনে সামর্থ্য) এবং 
তচ্জনিত অন্ুত্তম সন্তোষ-সুখ, তাহাও কি আপনি ছুঃখপক্ষেই নিক্ষেপ 

করেন? তখন ভগবান্ জৈগীষব্য বলিলেন, বিষয়স্থথের তুলনায় এই 
সর্বৈশব্যজনিত সন্ভোষমথ অনুত্বম সুখ বলিয়া উক্ত হয়, কিন্ত কৈব- 

ল্যের সহিত :তুলনায় ইহা ছুঃখ বলিয়াই গণ্য । এই সস্তোষ বুদ্ধিসত্থেরই 
ধর্ম; সুতরাং ইহা! ত্িগুণাত্মক ; প্রত্যয় সমন্তই ব্রিগুণাম্মক হওয়ায়, তাহা 
হেয় বলিয়াই গণ্য। তৃষ্ণা তন্ত (রজ্জু) সদৃশ, ইহা বন্ধনকারী, ছুঃখাত্বক) 
এই তৃষ্ণারূপ ছুঃখের সন্তাপ অপগত হইলে বাধর্হিত সর্কাবিষয়ে অন্থুকূল 
সুখ লব্ধ হয় বলা যাইতে পারে। 
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১৯শ সুত্র। প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্। 

ভাষ্য ।-- প্রত্যয়ে সংযমাত প্রত্যয়স্ত সাক্ষাৎকরণাৎ ততঃ 

পরচিত্তজ্ঞানম্। 

অন্তার্থঃ-_ প্রত্যয়ে সংযম করিয়া তাহার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে 

পরকীয় চিত্তের জ্ঞান জন্মে । 

২০শ হুত্র। ন চ তত সালম্বনং তশ্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ 
কিন্তু কেবল প্রত্যয়ে সংযমদ্বারা পর প্রত্যয়ের আলম্বনীভৃত বিষয় 

যোগীদিগের চিত্তের বিষয়ীভূত হয় না) কারণ তাহ! উক্তপ্রকার সংযমের 
বিষয়ীভূত নহে। 

ভাষ্য ।__রক্তং প্রত্যয়ং জানাতি, অমুগ্সিন্নালন্বনে রক্তমিতি 

ন জানাতি, পরপ্রত্যয়স্য যদালম্বনং তদ্যোগিচিত্তেন নালম্বনী- 

₹ পরপ্রত্যযমাত্রস্ত যোগিচিত্তস্ত আলম্বনীভূতমিতি। 
অন্তার্থঃ- প্রত্যয় কন বিষয়ে অন্্রাগযুক্ত এই মাত্র জ্ঞান হয়, কিন্ত 

অমুক আলম্বনে অন্ুরক্ত তাহার জ্ঞান হয় না; পরের প্রত্যয়ের যাহা আলম্বন 

তাহা যোগিচিত্তের দ্বারা আলম্বনীককত হয় না) পরপ্রত্যয়মাত্র উক্ত সংযমে 

যোগিচিত্বের আলম্বনীভূত হয়। ( অতএব উক্ত প্রকার সংযম দ্বারা পর- 

প্রত্যয়ের যাহ! বিষয়, তাহার জ্ঞান হয় না )। ৃ 

২১শ হুত্র। কায়রূপসংযমাত তদ্গ্রাহাশক্তিস্তস্তে চক্ষুঃপ্রকাশা- 

সম্প্রয়োগেহস্তদ্ধানম্। 

ভাষ্য ।-_কায়রূপে সংযমাত রূপস্থ যা গ্রাহা! শক্তিস্তাং 

প্রতিবরীতি, গ্রাহশক্তিন্তন্তে সতি, চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগেহন্ত- 

ধানিমুৎ্পগ্ভতে যোগিনঃ। এতেন শব্দাস্ত্ধানমুক্তং বেদিতব্যম্। 
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অস্থার্থ:- দেহের রূপে সংযম কারলে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বার! গ্রাহ্ 

হইবার যে শক্তি রূপের আছে, তাহাও অবরুদ্ধ হয়; রূপের এ গ্রাহ্শক্তি 
স্তম্ভিত হইলে, যোগীদিগের কায়! চাক্ষুষজ্ঞানের অবিষয়ীভূত হইয়া তাহা- 
দিগের অন্তধধণানশক্তি উপজাত হয়। এইরূপ যোগীদিগের শব্দাদির অন্ত- 
ধণনও সাধিত হয় বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ বোগীদিগের শব্দ, তাহারা ইচ্ছা 

না করিলে, অপরে শুনিতে পায় না )। 

২২শ স্ত্র। সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কন্ম তৎসংযম[ৎ অপরাস্ত- 

জ্কানম্ অরিষ্টেভ্যো বা। 

কর্ম দ্বিবিধ, ঘোপক্রম ও নিরুপক্রম ; তাহাতে সংবম করিলে, মরণ- 

বিষয়ক জ্ঞান (অর্থাৎ কোন্ স্থানে, কোন্কালে, কিরূপে মৃত্যু হইবে, 

তদ্বিষয়ক জ্ঞান) জন্মে, এবং অবিষ্ট (মৃত্যুচিহ্ন প্রতি) দ্বারাও মব্রণ- 

জ্ঞান হয়। 

ভাষ্য ।__আযুবিপাকং কর্ম্ম দ্বিবিধং, সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ । 
তত্র যথাহর্রবন্ত্রং বিতানিতং লঘায়সা কালেন শুষ্যেৎ তথা 

সোপক্রমম্। যথা চ তদের সম্পিগ্ডিতং চিরেণ সংশুষ্যেদ এবং 

নিরুপক্রমম্। যথা চাগিঃ শুক্ষে কক্ষে মুক্তো বাতেন সমন্ততে! 

যুক্তঃ ক্ষেগীয়সা, কালেন দহেণ্, তথা সোপক্রমম্; যথা বাস 

এবাহগ্লিত্বণরাশৌ ক্রমশোহবয়বেষু ন্যস্তশ্চিরেণ দহেত, তথ। নিরুপ- 

ক্রমম্। তদৈকভবিকমায়ুক্ধরং কর্ন দ্বিবিধং, সোপক্রমং নিরুপ- 
ক্রমঞ্চ। ততসংযমাৎ অপরান্ত্ত প্রায়ণস্ত জ্ঞানম্। অরিষ্টেভ্যো। বেতি 

ত্রিবিধমরিষ্টমাধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকং চেতি; তত্র 
আধ্যাত্মিকং ঘোষং স্বদেহেহপিহিতকর্ণো ন শৃণোতি, জ্যোতির্ববা 

ব্ 



২০২ দার্শনিক ব্রঙ্গবিষ্তা | 

নেত্রেহবষ্টন্ধে ন পশ্যতি; তথা আধিভৌতিকং যমপুকষান 
পশ্যতি, পিতৃনতীতানকম্মাৎ পশ্ঠুতি ; আধিদৈবিকং স্বর্গমকন্মাৎ 
সিদ্ধান্ ব। পশ্যতি, বিপরীতং বা সর্বমিতি। অনেন বা জানাত্য- 

পরান্তমুপস্থিতমিতি | 

অন্তার্থ:-_আযুরূপ বিপাকের উৎপাদক কর্ম দ্বিবিধ, সোপক্রম ও 

নিরুপক্রম ; যেমন আধরবন্ত্র প্রসারিত করিয়া শুকাইতে দিলে অল্পকালেই 
শুকাইয়া যায়, তদ্রপ সোপক্রম কর্ম শীপ্ব ফলদান দ্বারা পর্যবসিত হয়; 
'আবার যেমন সেই বস্ত্র পিগাঁকারে রাখিলে দীর্ঘকালে শুকায়, তন্দরপ 

নিরুপক্রম কর্ম দীর্ঘকালে ফল গ্রদান করে। যেমন অগ্নি শুষ্ক তৃণরাশিতে 

প্রদত্ত হইয়া বাধুদ্ধরা চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়া অন্নকালের মধ্যেই তৃণ- 
রাশিকে দগ্ধ করে, তদ্রপ সৌঁপক্রম কন্ম অন্নকাল মধ্যেই ফলপ্রদান 

করে; যেমন অগ্নি তৃণরাশির এক একটি অবয়বে ক্রমে প্রদত্ত হইয়া 

দীর্ঘকালে সেই তৃণরাশিকে দগ্ধ করে, তদ্দপ নিরুপক্রম কর্ম দীর্ঘকালে 

অন্নে অন্নে ফলপ্রদান করে। এইবূপে একভবিক আযুর কর্ম দ্বিবিধ, 

সোপক্রম ও নিরুপক্রম ; তাহাতে সংযম করিলে মৃত্যুন্তান হয়। অরিষ্ট 
সকল হইতেও মৃত্যুজ্ঞান হয়। অবিষ্ট ভ্রিবিধ, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক 

ও আধিদৈবিক। আধ্যাস্মিক যথা, হস্তদ্বার! কর্ণকুহর আচ্ছাদিত করিলে 

দেহের ভিতরে কোন প্রকার ধ্বনি শুনা যায় না; নেত্র অঙ্গুলি দ্বারা 
টিপিয়া ধরিলে অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ দেখা যায় না; আধিভৌতিক যথা, 
যমদূত দর্শন হয়, সহসা 'মৃত পিতৃ- প্লোকের দর্শন হয়) আধিদৈবিক 

যথা, অকন্মাৎ স্বর্গলোকের অথবা সিদ্ধপুরুষগণের দর্শন হয়, অথবা 

সমস্তই বিপরীত দর্শন হয়। এই সকল দর্শন দ্বারা জানা যায় থে মৃত্যু 
উপস্থিত । 

$ 
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২৩শ হুত্র। মৈত্র্যাদিষু বলানি। 
মৈত্র্যাদিতে (মৈত্রী, করুণা ও হর্ষ, প্রথম পাদ ৩৩শ স্থত্র দ্রষ্টব্য) সংযম 

দ্বারা বল লাভ হয়। 

ভাষ্য ।-_মৈত্রী করুণা মুদিতেতি তিআ্রোভাবনাঃ; তত্র 
ভূতেষু স্থখিতেষু মৈত্রীং ভাবয়িত্বা মৈত্রীবলং লভতে, ছুঃখিতেষু 

করুণাঁং ভাবযিত্বা করুণাবলং লভতে, পুণ্যশীলেষু মুদিতাং 
ভাবয়িত্ব৷ মুদ্িতাবলং লভতে । ভাঁবনাতঃ সমাধি স সংযমঃ) 
ততো বলান্বন্ধ্যবীর্য্যাণি জায়ন্তে। পাপশীলেষু উপেক্ষা, নতু 

ভাবনা; ততশ্চ তম্যাং নাস্তি সমাধিন্নিতি; অতো ন বলমুপেক্ষাত- 

স্তত্র সংযমাভাবাদিতি | 
অস্তার্থঃ_ মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা এই তিন বিষয়ক ভাবনা । তন্মধ্যে 

সুখী ব্যক্তির গ্রতি মৈত্রীভাবন। দ্বারা মৈত্রীবল লাভ করা যায়; দুঃখী 

বাক্তির প্রতি করুণাভাবন! দ্বারা করুণাবল লাভ করা যাঁয়; পুণাশীল 

ব্যক্তির প্রতি মুদ্দিতাভাবন! দ্বারা মুদিতাবল লাভ করা যায়। ভাবনা 

হইতে যে সমাধি হয়, তাহাকেই সংঘম বলে; এই সমাধি হইতে অপ্রতিহত 

বল উপজাত হয়। পাপণীল ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা করিবে (তাহ! 

১ম পাদের ৩৩ সংখ্যক স্থুত্রে উক্ত হইয়াছে), তাহার ভাবনার ব্যবস্থা! 

কর! হয় নাই ; আতএব তাহাতে সমাধি নাই; সুতরাং উপেক্ষা হইতে 

বল উপজাত হয় না) কারণ তাহাতে সংযমের বিধান নাই । 

২৪শ সুত্র। বলেষু হস্তিবলাদীনি। , 

ভাষ্য ।-_হস্তিবলে সংযমা হস্তিবলো ভবতি, বৈনতেয়বলে 

ধযমাৎ বৈনতেয়বলো ভবতি, বাযুবলে সংযমাৎ বায়ুবল 

ইত্যেবমাদি। 
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অন্তার্থ:--যোগিগণ হস্তিবলে সংযম করিয়া হস্তিসূশ বলবান্ 

হয়েন, গরুড়বলে সংযম করিয়া তদ্রুপ বলবান হয়েন, বাযুবলে সংযম 

করিয়৷ বায়ুর স্তায় বলশালী হয়েন; এইরূপ অপরাপর স্থলেও জানিবে । 

২৫শ সুত্র। প্রবৃত্তালোকন্যাসাৎ সূ্নব্যবহিতবিপ্রকৃষটজ্ঞানম্। 
জ্যোতিক্মতী প্রবৃত্তির (যাহা প্রথম পাদের ৩৬ সংখ্যক সুত্র ও ভাষ্যে 

উক্ত হইয়াছে তাহার) আলোক নিক্ষেপ করিয়া যোগিগণ সুক্ষ, অন্ত- 

রালে স্থিত এবং দুরবন্তী পদার্থের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন । 

ভাষ্য ।--জ্োতিত্মিতী প্রবৃত্তিরুক্তা, মনসস্তস্যা বআলোকস্তং 

যোগী সুক্ষো বা বাবহিতে বা বিপ্রকৃফে বা অর্থে বিন্যস্য তমর্থ- 
মধিগচ্ছতি । 

অস্তার্থঃ_মনের যে জ্যোতিগ্মতী প্রবৃত্তির বিষয় প্রথম পাদের ৩৬ 

সংখাক সুত্রে ও তগ্াষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার আলোক যোগ্িগণ 

সৃদ্মু অথবা ব্যবহিত (গুপ্ত) অথবা দূরবর্তী পদার্থের প্রতি বিষ্যাস 
করিয়৷ তদ্িষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। 

২৬শ হত্র। ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাগু। 

হুর্যযমগুলে সংযম করিলে সমস্ত ভূবনবিষয়ক জ্ঞান লাভ করা যায়। 

ভাষ্য ।-_তত্প্রস্তারঃ সগুুলোকাঃ। তত্রাব্চেঃ প্রভৃতি 

মেরুপৃষ্ঠং যাবদিত্যেষ তূর্লোকঃ, মেরুপৃষ্ঠাদারভ্যাপ্রবাত গ্রহ- 
নক্ষত্রতারাবিচিত্রোইস্তরিক্ষলোকঃ, তৎপরঃ স্বর্লোকঃ পঞ্চবিধঃ ; 

মাহেন্দ্রস্তৃতীয়ো লোকঃ, চতুর্থ: প্রাজাপত্যো মহর্লোকঃ, ত্রিবিধো 
্রাহ্মঃ; তদ্যথা জনলোকস্তপোলোকঃ সতালোক ইতি । “ক্রান্ষস্তি- 
ভূমিকো লোকঃ প্রাজাপত্যন্ততোমহান্। মাহেন্দরশ্চ স্বরিত্যুন্তো 
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দিবি তারা ভুবি প্রজা” ইতি সংগ্রহশ্লোকঃ। তত্রাবীচেরুপযুর্ত- 
পরিনিবিষ্টাঃ ষশ্হানরকভৃময়ো৷ ঘনসলিলানলানিলাকাশতমঃ 

প্রতিষ্ঠাঃ মহাকালাম্বরীষরৌরবমহাঁরৌরবকালসৃত্রান্ধতামিশ্রাঃ ; 
যত্র স্বকর্মেপাঞজ্জিতদুঃখবেদনাঃ প্রাণিনঃ কষ্টমায়দীর্ঘমাক্ষিপ্য 
জায়ন্তে; ততো৷ মহাতলরসাতলাতলম্ুতলবিতলতলাতলপাতালা- 

খ্যানি সপ্ত পাতালানি। ভূমিরিয়ম্টমী সপ্তদ্বীপা বন্থুমতী, যস্যাঃ 
সুমেরুর্মধ্যে পর্ববতরাজঃ কাঞ্চনঃ; তস্য রাজতবৈদূর্ধ্যস্কটিক- 
হেমমণিময়ানি শূঙ্গাণি; তত্র বৈদূর্্যপ্রভানুরাগান্নীলোৎপল- 
শ্যামো নভসো দক্ষিণো ভাগ শ্রবেতঃ পুর্ব» স্বচ্ছ: পমশ্চিমঃ 

কুরগুকাভ উত্তরঃ। দক্ষিণপার্থে চাস্ জন্বুঃ, বতোইয়ং জন্মু 
দ্বীপঃ; তস্য সূর্যযপ্রচারাদ্ রাত্রিন্দিবং লগ্রমিব বিবন্তুতে, 
তস্য নীলশ্বেতশৃঙ্গবন্ত উদীচীনাস্ত্রয়ঃ পর্ববতা দ্বিসহতঅযামাঃ, 
তদন্তরেষু ত্রীণি বর্ধাণি নব নব যোজনসহক্াণি রমণকং 

হিরগয়মুত্তরাঃ কুরব ইতি। নিষধহেমকুটহিমশৈল! দক্ষিণতো 
দ্বিসহজ্বায়ামাঃ, তদন্তরেষু ত্রীণি বর্ধাণি নব নব যোজনসাহআণি, 

হরিবর্ষং কিম্প,রুষং ভারতমিতি। স্থমেরোঃ প্রাচীনা ভদ্রাশ্থা 

মাল্যবৎসীমান$, প্রতীচীনাঃ কেতুমালা গন্ধমাদনসীমানঃ, মধ্যে 
বর্ষমিলাবৃতম্। তদেতদ্ যোজনশতসহত্রং স্থমেরোদিশি দিশি 

তদদ্ধেন বুযুটম্। স খল্বয়ং শতসহত্ায়ামো জন্ম দবীপন্ততো 
দ্বগুণেন লবণোদধিনা বলয়াকৃতিনা বেগ্িতঃ। ততশ্চ দ্বিগুণ 
দ্বগুণাঃ শাককুশক্রোঞ্চশাল্মলমগধপুষ্করদ্ীপাঃ, অপ্তসমুদ্রাশ্চ 
সর্ষপরাশিকল্পাঃ লবিচিত্রশৈলাবতংসা ইক্ষুরসন্তুরাসপির্দধিমণ্- 
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ক্ষীরন্বাদু্রকাঃ। অপ্তসমুদ্রবেষ্িতা বলরাকৃতয়ে! লোকালোক- 
পর্ববতপ্রিবারাঃ পঞ্চাশদ্যোজনকোটিপরিসংখ্যাতাঃ। তদেতৎ 
রব সথপ্রতিঠিতসংস্থানমপ্ডমধ্যে বৃঢ়ম্; অগ্ুঞ্ প্রধানম্তাণুর- 
বয়বো, যথাকাশে খগ্ভোতঃ। তত্র পাতালে জলধোৌ পর্ববতেষ্ব- 
তেষু দেবণিকায়া অস্থরগন্ধর্বকিন্নরকিম্প,রুষষক্ষরাক্ষসভূতপ্রেত- 
পিশাচাপস্মারকাপ্সরোব্রক্ষরাক্ষসকুক্মাগুবিনায়কাঃ প্রতিবসন্তি; 
সর্বেবষূ দ্বীপেষু পুণ্যাত্মানো দেবমনুষ্যাঁঃ | স্থমেরুস্ত্িদশানামুদ্তান- 
তূমিঃ; তত্র মিশ্রবণং নন্দনং চৈত্ররথং স্ুমানসমিত্যুপ্তানানি, 
স্থধন্মা দেবসভা, স্ুদর্শনং পুরং, বৈজয়ন্তঃ প্রাসাদঃ | গ্রহনক্ষত্র- 
তারকাস্ত প্রবে নিবদ্ধা বায়ুবিক্ষেপনিয়মেনোপলক্ষিতপ্রচারাঃ 
স্থমেরোরুপধু্ণপরি সন্নিবিষ্টা বিপরিবর্তন্তে। মাহেন্দ্রনিবাসিনঃ 
ষড়দেবনিকায়াঃ, ত্রিদশা অগ্নি্াত্তা যাম্যাঃ তুষিতা অপরিনিম্মিত- 
বশবপ্তিনঃ পরিনিম্মিতবশব্তিনশ্চেতি ; সর্ব সঙ্কল্পসিদ্ধা অণি- 
মা্বৈশবর্য্যোপপন্নাঃ কল্লায়ুষে৷ বৃন্দারকাঃ কামভোগিন ওপপাদিক- 

দেহা উত্তমানুকুলাভিরপ্দরোতিঃ কৃতপরিবারাঃ। মহতি লোকে 
প্রাজাপত্যে পঞ্চবিধো দেবনিকায়ঃ কুমুদাঃ খতবঃ প্রতর্দনা 
অগ্রনাভাঃ প্রচিতাভা৷ ইতি; এতে মহাভূতবশিনো ধ্যানাহারাঃ 

কল্পসহআয়ুষঃ। প্রথমে ব্রহ্মণে! জনলোকে চতুবিবধো দেব- 
নিকায়ো ব্রহ্মপুরোহিতা ব্রন্মকায়িকা ব্রহ্মমহাকায়িকা অমরা 
ইতি; এতে ভূতেব্দ্রিয়বশিনঃ| দ্বিতীয়ে তপসি লোকে ত্রিবিধো 
দেবনিকায়ঃ অভান্বরা মহাভাত্বরাঃ সত্যমহাভাম্বরা ইতি। এতে 
ভূতেন্দরিয়প্রকৃতিবশিনে দিগুণদিগুণৌ্তরাযুষঃ, সর্বের ধ্যানাহারা 
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উদ্ধরেতনঃ উদ্ধমপ্রতিহতঙ্ঞানা অধরভূমিবনাবৃতজ্ঞানবিষয়াঃ। 
তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ সত্যলোকে চত্বারো দেবণিকায়াঃ অচ্যতাঃ শুদ্ধ- 

নিবাসাঃ সত্যাভা;ঃ সংজ্ঞাসংজ্ৰিনশ্চেতি; অকৃতভবনন্যাসাঃ 

স্বপ্রতিষ্ঠাঃ উপধু্ণপরিস্থিতাঃ প্রধানবশিনো যাব অর্গায়ুষঃ । 
তত্রাচ্যুতাঃ সবিতর্কধ্যানন্থখাঃ, শুদ্ধনিবাসাঃ সবিচারধ্যানসখাঃ, 

সত্যাভা আনন্দমাব্রধ্যানস্থখাঃ, সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চান্মিতামাত্রধ্যান- 

স্বখাঃ ; তেহপি ব্রলোক্যমধ্যে প্রতিতিষ্ঠন্তি ৷ ত এতে সপ্ডুলোকাঃ 

সর্বব এব ব্রঙ্গলোকাঃ | বিদেহপ্রকৃতিলয়ান্ত মোক্ষপদে বর্তৃন্তে, 

ন লোকমধ্যে ন্যস্তা ইতি । এতদৃযৌগিনা সাক্ষাণ্তকর্তবাং 

ূ্ধ্যদ্ধারে সংযমং কৃত্বা, ততোহন্যাত্রীপি । এবন্তাবদভ্যসে্ যাব- 

দিদং সর্ববং দৃষ্টমিতি। 
অস্তার্থ*__ভূবনের বিস্তার সগ্তুলোকব্যাপী। অবীচি (ন্স্তলোকের 

অধোভাগস্থ নরকম্থান ) হইতে আরম্ত করিগ্া মেরু পৃষ্ঠ পর্যন্ত স্থানকে 

ভূর্লোক বলে; মেরুপৃষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়৷ রব পর্য্যন্ত গ্রহনক্ষত্র ও 

তার! দ্বারা বিশোভিত স্থানকে অন্তরীক্ষ লোক বলে; ইহার পর স্বর্গ 

লোক) তাহ! পাঁচ প্রকার ; প্রথম মহেন্্র ন!মক ন্বর্গলোক, ইহা তৃতীয় 

লোক ) তৎপর প্রজাপতির মহর্নামক লোক, ইহা চতুর্থ লোক; তৎপর 

তিবিধ ব্রহ্লোক,যথা_-জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। এই সপ্ু- 

লোক সংক্ষেপতঃ একটি শ্লোক দ্বারা বণিত হইয়াছে, যথা “ব্রা্মলোক 

তিন স্তরে বর্তমান, তন্নিয়ে মহৎ প্রজাপতিলোকু, তৎপর স্বর্নামক মহেন্্র- 

লোক, অন্তরীক্ষে তারকাদি এবং তৃল্লেকে প্রাণিগণ বাস করে”। 
অবীচির উপযুর্ণপরি ছয়টি মহানরক স্থান অবস্থিত আছে; ইহারা যথাক্রমে 

ক্ষিতি, জল, তেজ? বাযু, আকাশ ও অন্ধকারে প্রতিষ্ঠিত) ইহাদিগের 
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নাম যথাক্রমে মহাকাল, অন্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালম্ত্র ও অন্কতা- 
মিঅ। এই সকল নরকে প্রাণিগণ স্বীয় পাপকর্ণের ফল ছুঃখযাতনা ভোগ 
করিতে করিতে অতিকষ্টে স্ুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া পুনরায় জন্ম- 
গ্রহণ করে। ইহার উপরে সপ্তপাতাল, যথা, মহাতল, রসাতল, অতল, 
সৃতল, বিতল, তলাতল ও পাতাল। তৎসহ তুলনায় অষ্টমস্তরে স্থিত 
এই সপ্বদধীপান্বিতা বস্গমতী ; এই বস্থুমতীর মধ্যস্থানে কাঞ্চনময় স্ুমের 
নামক পর্বতরাজ আছেন, এই পর্ধতরাজের রজত বৈদূধ্স্কটিক ও হেম- 
মণিময় চারিটি শৃঙ্গ পূর্ব হইতে দক্ষিণাভিমুখে ক্রেমে বিরাজমান আছে; 
তন্মধো বৈদুরধ্য-মণিময় শৃঙ্গের বৈদুর্ধ্য প্রভায় অনুরঞ্রিত হওয়ায় নীলোৎপল 
পত্রের স্তায় শ্তামবর্ণে আকাশের দক্ষিণভাগ রঞ্জিত হইয়া'প্রকাশ পায়; 
পুর্ববভাগ রজত প্রভায় শ্বেতবর্ণ, পশ্চিমভাগ স্ফটিকগ্রভায় স্বচ্ছ (নিশ্মল ), 
এবং উত্তরভাগ হেমপ্রভায় কুরগুক পুষ্পের স্তায় আরক্তিম। স্ুুমেরুর 
দক্ষিণ পার্থে জম্থু নামক বৃক্ষ আছে, এই জন্বুবৃক্ষের নামে এই দ্বীপকে 
জমুদ্বীপ বলে, ্র্য্ের ভ্রমণহেতু দিবা ও রাত্রি ইহাতে সর্বদাই লগ্ন থাকিয়া 
বিবপ্তিত হইতেছে। স্ুুমেরুর উত্তর দিকে দ্বিসহত্রযাম বিস্তৃত নীল শ্বেত 
শৃ্গবিশিষ্ট তিনটি পর্বত আছে, ইহাদের মধ্যে রমণক, হিরগ্নয় ও উত্তর- 
কুরু নামক তিনটি বর্ষ আছে, তাহ! প্রত্যেকে নয় সহস্র যোজন বিস্তৃত। 
দক্ষিণদিকে নিষধ, হেমকুট ও হিমশৈল নামে দিসহত্র' যোজন বিস্তৃত 
তিনটি পর্ধত আছে, তাহার মধ্যে হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ এবং ভারতবর্ষ 
নামক তিনটি বর্ষ আছে, ইহাদের প্রত্যেকের বিস্তার নয় সহস্র যোজন। 
সুমেরুর পূর্বদিকে মাল্যবান্ পর্ধত পর্য্যস্ত ভদ্রাশ্ব নামক দেশ, পশ্চিম 
দিকে গন্ধমাদন পর্য্যস্ত কেতুমাল নামক দেশ, মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ আছে। 
স্থমেরুর চতুর্দিকে লক্ষ যোজন স্থান, প্রত্যেক দিকে পঞ্চাশৎ সহ 
যোজন। এই লক্ষযোজনব্যাপী স্থান জন্বুদ্বীপ, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ 
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লবণ সমুদ্র বলম্মাকারে ইহাকে বেষ্টন করিয়াছে। শাকত্ীপ, কুশদ্বীপ, 
ক্রৌঞ্চদীপ, শাল্সলদ্বীপ, মগধদ্বীপ ও পুষ্করদ্বীপ, ইহার! উত্তরোত্তর দ্বিগুণ 

পরিমাণ অর্থাং জনুদ্বীপ হইতে দ্বিগুণ শাকদীপ) শাকদীপের দ্বিগুণ কুশ- 

দ্বীপ ইত্যাদি । এই সপ্ত সমুদ্র সর্ষপরাশি সদৃশ মস্থণ, শিরোভূষণরূপ পর্বত- 

মালা দ্বারা অলম্কৃত ? ইহাদিগের নাম যথাক্রমে লবণ, ইক্ষুরস, স্থুরা, গত, 
দধিম্, ক্ষীর ও জল; বলয়াকারে সপ্রু সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত হইয়া তদ্বাহা 

দেশে লোকালোক পর্বত দ্বারা পরিবৃত হইয়া পঞ্চাশৎ কোটি যোজন 

স্থান ব্যাপিয়া এই সপ্তদ্বীপ বর্তমান আছে। তৎ সমস্ত বিভিন্নরূপে 

সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়! ব্রন্ধাও মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই ব্রহ্মা, 

যাহার মধ্যে এই সমস্ত ভূবন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাও প্রধানের 

তুলনায় পরমাণু সদৃশ ক্ষুদ্র, যেমন আকাশে জোনাকী দৃষ্ট হয়, 
তন্্রপ প্রকৃতির মধ্যে এই ব্রন্জাওড আছে। তন্মধ্যে পাতালে জলধি 
মধ্যে, এবং পর্বতে, দেবতা, অন্ধ্র, গন্ধব্ব, কিন্নর, কিনম্পুরুষ, যক্ষ, 

রাক্ষম, ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপন্মারক, অপ্সরা, ব্রর্গারাক্ষস, কুম্মাণ্ড ও 

বিনায়কগণ বাস করে। সমস্ত দ্বীপেই পুণ্যাত্বা দেবতা ও মন্ুষাগণ 

বাদ করেন। স্থমেকপর্বতে দেবতাগণের উগ্যানভূমি ; তাহাতে মিশ্রবণ, 

নন্দনবন, চৈত্ররথবন ও ম্থনানসবন নামক চারিটি উদ্ভান আছে; তাহাতে 

দেবগণের স্থধন্মা নামক সভা আছে; তাহাতে তাহাদের সুদর্শন নামক 

পুর আছে, এবং বৈজয়ন্ত নামক প্রাসাদ আছে। হুরধ্যাদি গ্রহগণ, অখিস্তাদদি 

নক্ষত্রগণ, এবং তারক! সকল ঞুবের আকর্ষণে তৎসহ নিবদ্ধ হইয়া 

বারুর প্রতিনিয়ত সঞ্চালনে গতিশীলরূপে উপলক্ষিত হইয়া স্ুমেঞ্র উপরি- 

ভাগে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। মাহেন্দ্র নামক স্বর্গলোকে যড়বিধ দেব- 

জাতি বনতি করেন, বথা, ত্রিশ, অগ্নিষাত, বাম্য তুষিত, অপরিনিম্মিত- 

বশবর্তী ও পরিনিদ্মিত-বশবর্তী ) ইহারা সকলেই সঙ্কল্প-সিদ্ধ, অণিমাদি 
১৪ 
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অষ্টবিধ শশ্বর্্য বুক্ত, কল্পপরিমাণ আয়ুবিশিষ্ট, শোভন দেহযুক্ত, যদৃচ্ছা 
ক্রমে ভোগনামর্থযবিশিষ্ট, ওপপার্দিক দেহযুক্ত (অর্থাৎ ইহাদের দেহ 

মৈথুন হইতে উপজাত নহে ), উত্তম অনুকূল অপ্পরা সকল দ্বারা সেবিত। 
মহৎ নামক প্রজাপতি লোকে পঞ্চবিধ দেবজাতির বসতি। ইহাদের 

নাম কুমুদ, খভব, প্রতর্দন, অগ্জনাত ও প্রচিতাভ; পঞ্চতৃতাত্মক জগৎ 

ইহাদের বশীভূত, ধ্যানই ইহাদের আহার (পুষ্টিকারক ), ইহারা সহস্র- 

কল্প ব্যাপী আযুবিশিষ্ট। ব্রন্ধার প্রথম লোকে (জন লোকে ) চত্ুর্বিধ 
দেবজাতির বাস ; যথা ঃ-_ব্রঙ্গ-পুরোহিত, ব্রহ্গ-কায়িক, ব্রঙ্গ-মহাকায়িক 

ও অমর। ভূত ও ইন্্রিয়াত্মক সমস্তই ইহানিগের বশীভূত। তপোলোক 

নামক দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক ত্রিবিধ দেবতার আবাসভূমি, যথা--অভাশ্বর, 

মহাভাস্বর, সত্যমহাভাম্বর ; ভূত ইন্দ্রিয় ও সমস্ত গুণগ্রাম ইহাদের বশীভূত । 

ইহার! উত্তরোত্তর দ্বিগুণ আঘুবিশিষ্ট, সকলেরই ধ্যান মাত্র অবলম্বন, 

সকলেই উর্ধরেতা, উদ্ধদিকেও ইহাদের জ্ঞান অপ্রতিহত, এবং অধো- 

দিগেও ইহাদিগের জ্ঞান অগ্রতিহত। সত্যলোক নামক তৃতীয় ব্রন্লোক 
চতুধ্বিধ দেবতার আবাসভূমি ; ইহাদিগের নাম অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস, 

সত্যাত ও সংজ্ঞাসংজ্জী। ইহাদিগের গৃহ বস্তা নাই, ইহারা স্বপ্রতিষ্ঠ, 

ইহারা বথাক্রমে উপরোপর ভূমিতে স্থিত) প্রধান ইছাদিগের বশীভূত, 

যাবৎ স্থষ্টি তাবৎ ইহাদের আযুঃ) অচ্যুত দেবগণ সবিত্ক ধ্যানে পরিতৃপ্ত, 
শুদ্ধনিবাস দেবগণ সবিচার ধ্যানে পরিতৃপ্র, সত্যাভ 'দেবগণ আনন্দমাত্র 
ধ্যানে পরিতৃপ্ত, সংজ্ঞাসংজী দেবগণ অন্মিতামাত্র ধ্যানে পরিতৃপ্ব। ইহী- 
দিগের আবাসতৃমিও ব্রহ্ধীণ্ডেরই অন্তর্গত। এই সপ্ত লোককেই ব্রহ্মলোক 
বলা যাইতে পারে। বিদেহ দেবগণ ও প্রকৃতি লয়গণ * মোক্ষপদে 

সি 

(১) যোগশ্থত্রের ভূমিকার ১৩ (খ) প্রকরণ ত্রষ্টবা। 



পাতঞ্জল দর্শন--বিভূতিপাদ । ২১১ 

অবস্থিত, তাহারা ব্রহ্গাগডবাসী নহেন। যোগিগণ সুধ্যদ্বারে সংযম করিয়া 

এতৎ সমস্তই সাক্ষাৎ করেন। (শ্বুক্না-নাড়ী সৃর্যযদ্বার বলিয়া উক্ত আছে) 

তদ্ধাতীত যোগোপাধ্যায়োপদিষ্ট অন্ত স্থলেও সংবম দ্বারা এই সকল বিষয়ক 

জ্ঞান লাভ হয়। যে পর্যান্ত এতৎ সমস্ত বিষয়ক জ্ঞান লাভ না হইয়াছে, 

সেই পর্য্যন্ত সংযম অভ্যাস করিবে। 

২৭শ স্থত্র ।-চন্দ্রে তারাব্যুহজ্ঞানম্ ॥ 
ভাষ্য ।_ চন্দ্র সংযমং কৃত্ধা তারাব্যুহং বিজানীয়াৎ। 

অন্তার্থ:-_চন্দ্রে সংযম দ্বার! তারাব্যুহের জ্ঞান লাভ করিবে । 

২৮শ সুত্র।__প্রুবে তদ্গতিজ্ছানম্। 

ভাষ্য ।-_ততো খ্রবে সংযমং কৃত্বা তারাণাং গতিং জানীয়াৎ। 

উদ্ধীবিমানেষু কৃতসংযমস্তানি জানীয়া। 

অন্তার্থঃ_ঞুবে সংযম করিলে তারাগণেব্র গতির জ্ঞান হয়। উদ্ধবিমান 

আদিত্যাদির রথে সংযম করিলে আদিত্যাদির গতি জানা যায়। 

২৯শ হুত্র। নাভিচক্রে কায়বৃহজ্ঞ।নম্। 

ভাষ্য ।-_নাভিচক্রে সংযমং কৃত্বা কায়ব্যুহং বিজানীয়াৎ। 

বাতপিত্তশ্লেক্বাণস্্রয়ো দোষাঃ সন্তি, ধাতবঃ সপ্ত ত্বগূলোহিতমাংস- 

স্াযুস্থিমজ্জাশুর্রাণি, পুর্ববং পূর্ববমেষাং বাহামিতি বিন্যাসঃ। 
অন্তার্থঃ__নাভিচক্রে সংযম দ্বারা দেহস্থিত সমস্ত বস্তর বিন্যাস বিষয়ে 

জ্ঞান জন্মে । বাত, পত্ত ও প্লেম্সা এই তিনটি'দোষ দেহে আছে) দেহে 

সাতটি ধাতু আছে, যথা £--ত্বক, লোহিত (রক্ত ), মাংদ, স্নায়ু, অস্থি, 

মজ্জা ও শুক্র। ইহারা পূর্ব পূর্ধব ক্রমে (একটির বাহো অপরটি এইরূপে ) 
দেহে বিন্তস্ত আছে। 



২১২ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা । 

“*শ সুত্র।_কণকুপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ। 

ভাষ্য ।-_জিহ্বায়া অধস্তাৎ তন্তুঃ, ততোইধস্তা কঃ, 

ততোহধস্তাৎ কুপঃ, তত্র সংযমাত ক্ষুৎপিপাসে ন বাধেতে। 

অন্তার্থঃ--জিহ্বার অধোদেশে তন্ব, তাহার অধোদেশে কণ্ঠ, তাহার 

অধোরদদেশে কৃপ, বর্তমান আছে; এ কৃপে সংযম করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা 

থাকে না। 

৩১শ সুতর।_কৃর্মননাড্যাং স্কের্যাম্। 

ভাষ্য ।-_কুপাদধ উরসি কুম্মীকারা নাড়ী, তস্কাং কৃতসংযমঃ 

স্থিরপদ্ং লভতে, যথা সর্পে৷ গোধাবেতি 

অন্তার্থ__কণ্ঠকুপের অধোদেশে বক্ষঃস্থলে নুরের আকারবিশিষ্ট 
এক নাড়ী আছে, সর্প অথবা গোধা যেমন কুণ্ডলিত হইয়া থাকে, এ নাড়ী 

তদ্রপ; ইহাকে কুম্ম নাড়ী বলে) ইহাতে সংযম করিলে চিত্তের স্থিরত' 

জন্মে। 

৩২শ সুত্র। মুদ্ীজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শম্ ॥ 

ভাষ্য ।--শিরঃ কপালেহন্তশ্ছিদ্রং প্রভান্বরং জ্যোতিঃ, তত্র 

মাত সিদ্ধানাং গ্ভাবাপৃথিব্যোরন্তরালচারিণাং দর্শনম্। 

অন্তা্ঃ--শিরস্থ কপালের মধ্যে যে ছিদ্র আছে,'তন্মধ্যে যে গ্রতাস্বর 

জ্যোতিঃ বিগ্কমান আছে, তাহাতে সংযম করিলে দিদ্ধদিগের অর্থাৎ পৃথিবী 

ও আকাশের মধ্যস্থিত অস্তরীক্ষবাসীদিগের দর্শন লাভ হয়। 

৩৩শ হত্র। প্রাতিভাদা সর্ববম্॥ 
প্রাতিভজ্ঞানে সংযম করিলে যোগিগণ সর্ববিৎ হয়েন। 

ভাষ্য ।--প্রাতিভং নায় তারকং, তদ্িবেকজম্য জ্ঞানব্য 



পাতগ্রল দর্শন--বিভূতিপাদ। ২১৩ 

পূর্ববরূপং যখোদয়ে প্রভা তাক্ষরস্য, তেন বা সর্ববমেব জানাতি 

যোগী প্রাতিভম্ত জ্ঞানস্যোতুপন্তাবিতি । 

অন্তার্থঃ__প্রতিভা (উহ) হইতে উৎপন্ন এই অর্থে প্রাতিভ, এই 

প্রাতিভ জ্ঞানকে তারক বলে। ইহা বিবেকজ জ্ঞানের পৃর্ববরূপ, যেমন 

হ্য্য উদিত হইবার পূর্বে তাহার প্রভা প্রকাশিত হয়, তন্রপ এই প্রাতিভ 

জ্ঞানও বিবেকজ জ্ঞানের পূর্বপ্রভারূপ ; এই প্রাতিভজ্ঞানের উদয় হইলে 

যোগী পুরুষ তন্বারা সমস্তই অবগত হইতে পারেন। 

৩৪শ হ্ত্র। হৃদয়ে চিত্তসংবিদ্ ॥ 

ভাষ্য ।--“যদিদমন্যিন্ ব্রন্মপুরে দহরং পুগুরীকং বেশ” ; 

তত্র বিজ্ঞনং, তস্মিন্ সংযমাৎ চিত্তসংবিৎ। 

অস্তার্থ-:"এই যে ব্রহ্গের পুরস্বরূপ দেহ, ইহাতে যে গর্তের স্ায় 

অধোমুখ হৃৎপত্ম অবস্থিত আছে, ইহা গৃহস্বরূপ” (ছান্দোগ্যোপনিষৎ হইতে 

এই অংশ উদ্ধৃত) ইহাতে বিজ্ঞান অবস্থিতি করে, ইহাতে সংযম করিলে 

চিত্তের স্বরূপের জ্ঞান হয়। 

৩৫শ সুত্র। সন্তপুরুষযোরত্যন্তাসন্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো 

ভোগঃ, পরার্থত্বাৎ, স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ 

সত্ব ও পুরুষ ইহারা অত্যন্ত বিভিন্ন হইলেও ( পুরুষ দিত বিষয়, 

অর্থাৎ চিত্তের নিত্য দ্রষ্টা; সুতরাং চিন্তে যেরূপ প্রত্যয় উদ্দিত হয়, 

তাহার প্রতিংবেদী পুরুষেরও তদন্রূপ জ্ঞান হয়; অতএব) প্রত্যয় 

বিষয়ে চিত্তের ও পুরুষের বিশেষ নাই উভয়*সমভাবাপন্ন ; এই প্রত্যয় 

সাম্যই, পুরুষের ভোগ বলিয়া কল্পিত হয় কিন্ত ভোগটিও এক প্রকার 

প্রত্যয়ই, তাহা প্রত্যয় হইতে বিশিষ্ট (বিভিন্ন) নহে; কারণ তাহাও 



২১৪ দার্শনিক ব্রক্গাবিদ্তা | 

চিত্তেরই অবস্থা, উহা! স্বপ্রকাশ চৈতন্য বস্ত্র নহে, পুরুষের নিমিত্ত 
ইহার স্থিতি। পোৌরুষেয় প্রত্যয় ইহা হইতে বিভিন্ন, কারণ এই পৌরুষের 
গ্রতায় স্বার্থ, তাহা পুরুষেরই স্বরূপ; তাহাতে সং্যম করিলে পুরুষের 
জ্ঞান হয়। 

ভাষ্য ।-বুদ্ধিসত্ধং প্রখাশীলং, সমানসত্বোপনিবন্ধনে 
রজন্তমসী বশীরুতা সন্বপুরুষান্তাপ্রত্যয়েন পরিণতং, তম্মাচ্চ 
সন্তা২ পরিণামিনোহত্যন্তবিধর্মী  গুদ্ধোইন্যশ্চিতিমাত্ররূপঃ 
পুরুষঃ; তয়োরতান্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রতায়াবিশেযো ভোগঃ, পুরুষস্য 
দশিতবিষযন্বাৎ। স. ভোগপ্রত্যয়ঃ জবস্য পরার্থতবাদ্ দৃশ্যঃ। 
যন্ত তস্মাদ্বিশিষশ্চিতিমাত্ররূপোইন্যঃ পৌরুষেয়ঃ প্রতায়স্তত্র 
মাত পুরুষবিষয়া প্রজ্ঞা জায়তে। ন চ পুরুষপ্রতায়েন বুদ্ধি- 

সত্বাত্বানা পুরুষো দৃশ্যতে, পুরুষ এব প্রত্যরং স্বাত্সাবলম্বনং 
পশ্তি, তথাহ্যক্তং “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” ইতি। 

অন্ার্:__বিশুদ্ধস্তানাত্ম বুদ্ধিসত্ব, সত্বগুণের সহিত তুলাভাবে (অবিনা- 
ভাব সম্বন্ধে) স্থিত (পিত্যহচর) রজঃ ও তমোগুণকে সম্যক বশীক্কৃত 
করিয়া সত্বপুরুষান্তঠতাখ্যাতিমাত্রে পরিণত হয় (পুরুষ, জ্ঞানাত্মক সত্ব 

হইতে বিভিন্ন, কেবল এবংবিধ জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া চিত্ত স্বীয় নির্শল স্বরূপে 
স্থিত হয়); এইরূপ নির্লাবস্থা-প্রাপ্ত বুদ্ধিসত্ব হইতেও পুরুষ বিভিন্ন; 
কারণ বুদ্ধি পরিণামী, অতএব পুরুষ ইহা হইতে অত্যন্ত বিপরীতধর্মা__ 
অপরিণামী, শুদ্ধ (গুণসঙ্গ বজ্জিত) চিতিমাত্র (নিহ্যচৈতত্যস্বরূপ )। 

এই অত্যন্ত বিভিন্ন বুদ্ধিসত্ব ও পুরুষের ্রত্যয়-সাম্যই ভোগ বলিয়া 

কল্পিত হয়)" পুরুষের এই প্রত্যয়-সামোর হেতু এই যেতিনি দশিত- 
বিষয় (চিত্বরূপ বিষয়ের নিত্য দ্রষ্টা)। এই ভোগ এক প্রকার প্রত্যায়- 

ক 
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বিশেষ, অতএব ইহা বুদ্ধি সত্তের অঙ্গীভূত; কিন্তু বুদ্ধি পরার্থ (পুরুষের দৃশ্ত- 
স্থানীয় ); অতএব তাদঙ্গীভূত ভোগও পুরুষের দৃশ্তস্থানীর । পৌরুষেয়- 

প্রতায় কিন্তু এই ভোগ হইতে বিভিন্ন, তাহা পুরুষেরই স্বরূপ--চিতি 

মাত্র; এই পুরুষস্বরূপাভিন্ন পৌরুষেয় প্রতায়ে সংঘম দ্বারা পুরুষ- 

বিষয়িণী প্রজ্ঞা উপজাত হয়। বুদ্ধিসত্বে স্থিত যে পুরুষ-বিষরক প্রত্যয় 

তন্বার! প্রকৃত পুরুষন্বরূপদর্শন হয়না, (প্রকৃতি অবস্থায় গুণ মকল পুরুষে 

লীন হইয়া সংস্কার মাত্র রূপে-কেঝল অপ্রকাশিতশক্তিমাত্ররূপে, অব- 

স্থিতি করে; বুদ্ধি তদবস্থায় পুরুষাকারে পরিণত হয়; পুরুষ তদবস্থায় 

গুণস্থ; কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি গুণাতীত ; গুণস্থপুরুষকে পুরুষ- গ্রতিবিশ্ 

বলিয়া সাংখাণান্বে বাখ্যাত করা হর; অতএব এই প্রকৃতিলীনাবস্থায়ও 
প্রকৃত বিশুদ্ধ পুক্ষন্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় না, সুতরাং এই প্রক্কৃতি- 

লীনাবস্থাকে ও কৈবলা বল বায় না)। এই পোঁক্রষেয় প্রত্যয় (যাহাকে 

বুদ্ধিসন্তনিষ্ট প্রত্যয় হইতে বিভিন্ন, ও পুরুযাঙ্গীভূত বপিরা৷ বলা হইল) 

তাহার দ্রষ্টা পুরুষই, অতএব এ্তি তংসগদ্জে বলিরাছেন-“বিজ্ঞাতারমরে 

কেন বিজানীয়াৎ” ( এই বিজ্ঞাতা পুরুষকে কে কিসের দ্বারা জানিবে )। ৮ 

এই হতি বৃহ্দারপ্যকোপনিষং হইতে উন্ধৃত। ভৎসম্বন্ধায় সমগ্র 
শর্মঘতি এই 2 

“ত্র বা অশ্ত সর্বমা্মৈবাভুৎ তত কেন কং জিদেৎ্, *ৎ কেন কং 

পশ্তেৎ, তৎ কেন কং শুণু্াৎ, তৎ কেন কমভিবদেখ্, তৎ কেন কং মন্্ীত, 

তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ যেনেদং সর্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ, 

বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি” । (বুহদারণ্যক )। 

এই শ্রুতি মৃলগ্রস্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ পাদের গ্রথমভাগে ব্যাখ্যা 
করা হইয়াছে । “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” ইত্যাদি শ্রুতি যাহ 

মূল গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের প্রথমাংশে উদ্ধৃত কর! 
৬ 
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হইয়াছে, তাহার অর্থ এই ভাষ্যোক্ত বিচার দ্বারা বোধগম্য হইবে। সমস্ত 

গুণাম্রক বিশ্ব পরমপুরুষ পরমাত্মাতে তদাত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে, 

তাহা এই সুত্র ও ভাষ্যোক্ত পৌরুষেয় প্রত্যয়ের বিচার দ্বার কথঞ্চিং 

বোধগম্া হইবে। গুণাত্বক বিশ্ব পরমাত্মাতে তদাত্মন্বরূপে প্রতিঠিত ; 

স্থতরাং সেই অবস্থায় জ্ঞান, জ্েয় ও জ্ঞাত! ইত্যাদি ভেদ কিছু নাই; 
যিনি গুণাস্্ক প্রকৃতিতে প্রতিবিষ্বিত পুরুষ, স্থতরাং ধাহাকে সগুণব্রহ্গ 

বলা যায়, তাহারই সম্বন্ধে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ইত্যাদি বিবক্ষা হইয়া 

থাকে; পরন্ত পরমপুরুষ যেমন নিত্য, তৎপ্রতিবিশ্ববিশিষ্ট গুণও সাংখা- 

মতে নিত্য; অতএব সগুণ ও নিগুগ বর্ম উভয়ই নিত্য। আবার 

সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই দ্রষ্টা ও দৃষ্টরূপ সম্বন্ধে নিত্য সং- 
যোজিত, প্ররুতি পুরুষের সহিত উক্ত সম্বন্ধ রহিত হইয়া একক্ষণও 

থাকিতে পারেন না; পুরুষের প্রয়োজন সাধন করাই হার স্বভাব । 

সুতরাং এইরূপ নিত্য এশ্বন্ধ স্বীকা্য হওয়াতে ব্রন্গের নিগুণত্ব ও সপ্তণত্ব 

বিষয়ক মতের সহিত ইহার বাস্তবিক পক্ষে কোন প্রভেদ রহিল না, 

ইহা ভাষান্তর মাত্র। পৌরুষেয় প্রত্যয়ে সংযম বলা, আর পরাভক্তি- 

যোগে সমস্ত জগৎকে ব্রহ্গরূপে ধ্যান করা বল!, এই উভয় একই অর্থ, 

প্রকাশক । 

৩৬শ স্ত্র। ততঃ প্রাতিতশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্তী জায়ন্তে । 
পূর্বোক্ত “স্বার্থসংযম” হইতে যোগীর প্রাতিভ, শ্রাবণ, বেদন, আদর্শ, 

আমন্বাদ ও বার্তা সিদ্ধি উপজাত হয়। 

ভাষ্য।--প্রাতিভাত সৃক্সমব্যবহিতবিপ্ররুষ্টাতীতানাগতজ্ঞানং 
শ্রাবণাৎ দিব্যশব্দশ্রবণং) বেদনাৎ দিব্যস্পশীধিগমঃ ; আদর্শাগ 

দিব্যরপসংবিৎ ; আস্বাদাৎ দিব্যরসসংবিৎ ; বার্তীতো দিব্যগন্ধ- 

বিজ্ঞানম্; ইত্যেতানি নিত্যং জায়ন্তে । 
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অস্তার্থ:-_প্রাতিভ সিদ্ধি (বাহা' এই পাদ্দের ৩৩ সুত্রে ব্যাখ্যাত 

হইয়াছে, তাহা ) হইতে সুঙ্ষ, ব্যবহিত, দূরস্থ, অতীত ও অনাগত জ্ঞান 

হয়) শ্রাবণসিদ্ধি হইতে দিব্য শব্ধ শ্রবণ হয়; বেদনসিদ্ধি হইতে দিবা 

পর্শ বোধ হয়; আদর্শসিদ্ধি হইতে দিব্যরূপ জ্ঞান হয়; আস্বাদসিদ্ধি 

হইতে দিব্যরস জ্ঞান হয়; বার্ভাসিদ্ধি হইতে দিব্যগন্ধবিজ্ঞান হর; উক্ত 

মস্ত বিজ্ঞান নিত্যই উপজাত হইতে থাকে। 

৩৭শ হত্র। তে সমাধাবুপসর্গা বুখানে সিদ্ধয়ঃ। 

সমাধিবিষয়ে এই সকল সিদ্ধি অন্তরায় স্বরূপ, ব্যুথান সময়ে ইহাযা 

সিদ্ধি বলিয়! গণ্য হয়। 

ভাষ্য ।-_তে প্রাতিভাদয়ঃ সমাহিতচিত্তস্তোৎপদ্ঠমানা ভপ- 

সর্গঃ তদদর্শন প্রত্যনীকত্বাৎ, বুখিতটিস্তস্তোতপদ্যমান।ঃ সিদ্ধয়ঃ | 

অস্তার্থঃ-_প্রাতিভাদি সিদ্ধি সকল উৎপন্ন হইলে তাহারা সমাহিত- 

চিন্ত যোগীর পক্ষে উপসর্গ (অন্তরায়) স্বরূপ বোধ হয়, কারণ ইহার! 
আত্মদশনের প্রতিবন্ধক ; বুখিত-চিত্তযোগীর এই সমস্ত উপস্থিত হইলে, 
তাহারা সিদ্ধি বলিয়া গণ্য হয় । 

৩৮শ সুত্র। বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্ত 

পরশরীরাবেশঃ। 

বন্ধকারণ কার্মাশয় শিথিল হইলে এবং দেহে সঞ্চরণপ্রণালীবিষয়ে 
জ্ঞান উপজাত হইলে, চিত্তের পরদেহপ্রবেশসামর্থ্য জন্মে । 

ভাষ্য।__লোলীভূতম্ত মনসোহপ্রতিষঠন্ত শরীরে কর্্মাশয়- 

বশাদন্ধঃ প্রতিষ্ঠেত্যর্থ;; তন্য কর্ণ! বন্ধকারণস্য শৈথিল্যং 
সমাধিবলা ভবতি ; প্রচারসংবেদনঞ্চ চিত্তস্য সমাধিজমেব | 

৮ 
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কর্মবন্ধক্ষয়াত স্বচিত্তস্ত প্রচারসংবেদনাচ্চ যোগী চিত্তং স্বশরীরা- 

নি্কষ্য শরীরান্তরেষু নিক্ষিপতি, নিক্ষিপ্তং চিত্তং চেক্দিয়াণ্যনু- 

পতন্তি; যথা মধুকররাজানং মক্ষিকা উৎপতন্তমনুত্পতন্তি, 

নিবিশমানমনুনিবিশন্তে, তথেন্দ্িয়াণি পরশরীরাবেশে চিত্তমনু- 

বিধীয়ন্ত ইতি। 

অস্তার্থঃ--চঞ্চল স্বভাব অতএব একস্থানে অপ্রতিষ্ঠ মনের যে একই 

শরীরে বন্ধ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা (নিয়ত অবস্থিতি ), তাহ ধর্মাধশ্রূপ কর্মাশয়- 

হেড; সমাধিবলে বন্ধকারণ সেই কর্ম শিথিল ( নিঃশক্তিক ) হইয়! 

পড়ে; এই সমাধি হইতে চিত্তের দেহে পঞ্চরণপ্রণালীবিষ/য়ও জ্ঞান উপজাতি 

হথ়। চিত্তের কর্মবন্ধক্ষরহেতু এবং দেঙে সঞ্চরণগ্রণালার জ্ঞানহেতু যোগী 

স্বীর চিত্তুক স্বশরীর হইতে নিপ্ষামণ করিয়। শরীরান্তরে প্রবিষ্ট করিতে 

পারেন) চিত্ত এইরূপ পরদ্দহে প্রবিই হইলে, ইত্দ্রির সকলও তাহার 

অন্থ্গমন করে; যেমন মধুমক্ষিকার রাজা উড়ির! গেলে, অপন সক 

মক্ষিকা তাহার অনুনরণ করে, এ রাজা কোন স্থ'নে বিলে তাহারা ৪ 

সেই স্থলে উপবিষ্ট হয়) তদ্রপ চিন্ত পরদেহে প্রবিষ্ট হইলে, ইন্জিয়, সকলও 
তাহার অন্ুগমন করে। .. 

৩৯শ হুত্র। উদানজয়াজ্জলপন্ককণ্টকাদি্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ। 

ত্যম দ্বারা উদান বাদু জিত হইলে, জল, কর্দিঘ ও কণ্টকাদিতে 
স্পর্শ হয় না, এবং মৃত্যুকালে অর্চিরাদি উদ্ধমার্গে গতি হয়। 

ভাষ্য ।--সমস্তেক্তিয়বৃত্তিঃ প্রাণাদিলক্ষণা জীবনম্; তম্ত- 
ক্রিয়া পঞ্চতয়ী, প্রাণো মুখনাসিকাগতিরাহদয়বৃত্তিঃ, সমং নয়নাৎ 
সমানশ্চানাভিবৃত্তি, অপনয়নাদপান আপাদতলবৃত্তিঃ, উন্নয়নাদু- 
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দান আশিরোরুন্তিঃ, ব্যাপী ব্যান ইতি; তেষাং প্রধানঃ প্রাণঃ | 
উদ্দানজয়াৎ জলপক্ককণ্টকাদিত্বসঙ্গঃ, উৎক্রাস্তিশ্চ প্রায়ণকালে 
ভবতি, তাং বশিত্বেন প্রতিপদ্ভতে। 

অন্তার্থঃ__ইন্ছরিয় সকলের প্রাণাদিরূপে প্রকাশিত যে সামান্য বৃতি। 
তাহাই “জীবন” বলিয়। আথাত হয়। (ইন্জিয়দিগের বৃত্তি দ্বিবিধ, রূপাদি-। 
গ্রহণরূপ বাহাবত্তি, এবং প্রাণাদি আত্যন্তরিক বৃত্তি ) প্রাণাদি আভ্যন্তরিক 
বৃত্তি নকল £ন্দিয়ের মিলিত কার্য । এই শেষোক্ত বৃত্তিই জীবন, ইহা 
পরিত্যক্ত হইলে আর জীবন থাকে না)। তাহার পাঁচ প্রকার ক্রিগ্না আছে ; 

হৃদয় হইতে মুখ ও নাপিকা পর্যান্ত গতিরূপ বৃত্তিকে প্প্রাণ” বলে) ভুক্ত ও 

পীত বস্ত্র রসপরিণামকে বথানিসৃক্ত অবস্থায় উপনীত করা হেতু “সমান” 

নাম হয়, ইহার বৃত্তি হৃদয় হইতে নাভি পর্য্যন্ত; অপনয়ন অর্থাৎ মূত্র, 

পুরাষ, গঞ্ড ইত্যাদি নিঃসারণ করে বলিয়া “অপান” নাম ভর ) ইহার সঞ্চার 
নাভি হইতে পাঁদতল পর্য্যন্ত; উদ্ধরদিকে রস সকলকে নয়ন করাতে “উদান” 

নাম হয়; নাসিকাগ্র হইতে মস্তক পর্যন্ত ইহার বুত্তি; যাহা সমন্ত শরীর» 

ব্যাপক হইয়া থাকে, তাহার নাম “ব্যান” । তন্মধ্যে প্রাণই পধান । নংযমের 

দ্বারা উদান জিত হইলে জল, গঙ্ক, কণ্টকাদি স্পশ করিতে পারে না, 

মৃত্যুকালে উদ্ধগতি হয় ; উদবান বান জিত হইলে এই সকল ফল উৎপন্ন 
হয়। 

৪০শ সুত্র ।৮ সমানজয়াজ্্বলনম্। 

ভাষ্য ।__জিতসমানস্তেজস উপধ্মানং কুত্বা! জ্বলতি। 

অন্তার্থ:-_সমান বারুকে জয় করিতে পারিলে নাভিপন্নস্থ তেজ 
উদ্দীপিত হয়, তাহাতে যোগী অগ্রিতুল্য তেজস্বী হয়েন। 

৪১শ সুত্র। শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধনংযম।ত দিব্যং শ্রোত্রম্। 
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শ্রোত্র ও আকাশের যে আশ্রয় আশ্রয়ীরূপ সন্বন্ধ তাহাতে সংযম 
করিলে দিব্য শ্রবণ লাভ হয়। 

ভাষ্য ।-_সর্ববশ্রোত্রাণামাকাশং প্রতিষ্ঠা, সর্ববশব্দা নাচ, 
যথোক্তং “ভুল্যদেশশ্রবণানামেকদেশশ্রুতি*ং সর্বেব্ষাং ভবতি” 

ইতি। তচ্চৈতদাকাশস্ত লিঙ্গং অনাবরণং চোক্তম্। তথাহমূর্ত- 

স্যানাবরণদর্শনাদ্বিভুত্বমপি প্রখ্যাতমাকাশন্য । শব্দগ্রহণানুমিতং 

শোত্রম্; বধিরাবধিরয়োরেকঃ শব্দং গৃহাত্যপরো৷ ন গৃহ্বাতীতি, 
তস্মাৎ শ্রোত্রমেব শব্দবিষয়ম। শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধে কৃত- 

ধযমস্য যোগিনে! দিব্যং শ্রোত্রং প্রবর্ততে। 
অস্তার্থ ঃ_ শ্রোত্রমাত্রেরই প্রতিষ্ঠা ( আশ্রয়) আকাশ, শব্দমাত্রেরও 

আশ্রয় আকাশ; তদ্বিষয়ে পঞ্চশিথাচা্য বলিয়াছেন ষে “কোন একস্থানে 

এক শব্দ উচ্চারিত হইলে, সকল শ্রোতৃবর্গের শ্রোত্রেন্ত্িয়ের সেই একদেশ 

প্রাপ্তি হয়; অতএব সকলেই একই স্থানে শব উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়! 

বোধ করে”। ইহাই আকাশের লিঙ্গ (অর্থাৎ এক আকাশকে অবলম্বন 

করিয়। শব্দ ও শ্রোত্র প্রতিষ্ঠিত আছে জান। যায়); আকাশের 

অনাবরণত্বও তাহার অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ (সকল বস্তকেই আকাশ 

আবরণ করিয়াছে, তন্নিমিত্ত তাহার! পরম্প হইতে পৃথক্রূপে অবস্থিত, 

কিন্ত আকাশের আবরক কিছু নাই)। আকাশের অমূর্তত্ব (অপরি- 

চছিমনত্ব) ও অনাবরণত্ব দ্বারা আকাশ বিভূ (অর্থাৎ সর্বব্যাপী) বলিয়া 

আখ্যাত হয়। শব্বগ্রহণরূপ বিশেষ কার্ধ্য দ্বারা শ্রোবরেন্রিয়ের অস্তিত্ব 

অনুমিত হয়; বধির ও অবৃধির বাক্তির মধ্যে একজন শব্বগ্রহণ করিতে 

পারে, অপর জন পারে না; ইহ! দ্বারা জান! যায় যে শ্রোত্রনামক এক 

বিশেষ ইন্দ্রিয়ই শব্দকে বিষয়রূপে গ্রহণ করে। এই শ্রোত্র ও আকাশের 

সন্বান্ধে যে যোগী সংযম করেন, তাহার দিব্য শ্রোত্র লাভ হয়। 
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১২শ হুত্র। কায়াকাঁশয়োঃ সন্বন্ধসংযমাতৎ লঘুতুলসমাপত্তে- 

শ্চাকাশগমনমূ্। 

শরীর ও আকাশের ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধে সম করিয়া তুলাদিবৎ লঘু 

লাভ করিয়া যোগিগণ আকাশগমনবিষয়ে সাদ্ধ লাভ করেন। 

ভাষ্য |--যত্র কারস্তত্রাকাশং তম্যাবকাশদানাৎ কায়স্য ; 

তেন সম্বন্ধ; প্রাপ্তিঃ ; তত্র কৃতসংযমে! জিত্বা ততসন্বন্ধং লঘুষু 

তুলাদিষ/পরমাণুভাঃ সমাপন্তিং লব্ধাজিতসম্বন্ধো! লঘুঃ ; লবুস্থাচ্চ 

জলে পাদাভ্যাং বিহরতি, ততস্ত, নাভি তন্তমাত্রে বিহ্ৃত্য রশ্মিধু 

বিহরতি, ততো ঘথেষ্মাক/শগতিরস্য ভবতীতি। 

অস্তার্থ__ যেখানে শরীর সেইখানেই আকাশ) কারণ আকাশ; 

শরীরের অবস্থিতিষ্থান প্রদান করে; অতএব উভয়ের মধ্যে প্রাণি । 

(ব্যাপি, অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপকভাব) সম্বন্ধ । তাহাতে সংঘম করিয়া তাহা 

আরত্তাধান করিতে পারলে, তুলাি পরমাণু পর্যাপ্ত লঘু বস্তর স্বরূপ; 

প্রাপ্ত হইয়! এঁ জিতদঘন্ধ ব্যক্ত লঘু হয়েন; লঘুতাবশতঃ জলের উপর 
| 

পদব্রজে চলিতে পারেন, তৎপর উর্ণনাভ তন্তমাত্র এবং কৃরধ্যগশ্মিমাত্র 
অবলম্বন করিয়া বিহাত্র করিতে পারেন, তৎপর যদৃচ্ছাক্রমে আকাশগত্তি 
লাভ করেন। 

৪৩শ স্ত্র। বহিরকল্লিতাবৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণ- 

ক্ষয়ত। 

অকন্নিত অর্থাৎ প্রকৃত যে বহিৃ্ভি (শরীরের বাহিরে যাওয়া রূপ 

বৃত্তি) তাহাকে মহাবিদেহ বৃত্তি বলে, ইহা দ্বারা চিত্তের আবরণ সমুদ্ায় 

নষ্ট হয়। 5 
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ভাষ্য ।--শরীরাদ্বহির্মনসে৷ বৃত্তিলাভে। বিদেহা নাম ধারণা ; 
স| যদি শরীরপ্রতিষ্ঠস্ত মনসো বহির্ত্তিমাত্রেণ ভবতি সা 
কল্পিতেত্যুচ্যতে ; যা তু শরারনিরপেক্ষা বহিভূতিস্যৈব মনসো 
বহির্কৃত্তিঃ, সা খন্বকল্পিতা। তত্র কল্পিতয়া সাধযত্য কল্পিতাং 

মহাবিদেহামিতি, যয়া পরশরীরাণ্যাবিশন্তি যোগিনঃ ততশ্চ 

ধারণাতঃ প্রকাশাত্বানে বুদ্ধিসন্বস্ত যদাবরণং ক্লেশকম্মরবিপাক- 

ব্রয়ং রজস্তমোমূলং তস্য ৮ ক্ষয়ো ভবতি। 

অস্তার্থ £--শরীরের বাহিরে যে মনের বৃত্তিলাভ তাহাকে বিদেহ 

) নামক ধারণা বলে। সেই ধারণ! যদি শরীরে অবস্থিতি করিয়া কেবল 

' মনের বৃত্তির দ্বারা হয়, তবে তাহাকে কল্পিতা বলে; শরীর হইতে বহিভূ্ত 
' হইয়া মনের যে শরীরনিরপেক্ষ বহিবৃত্তি তাহাকে অকল্পিতা বলে। 

| কল্পিতা সাধন দ্বারা অকল্পিতা মহাবিদেহা নামা ধারণা লাভ করা যায়, 
তদ্বারা যোগী পরণরীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়েন। এ ধারণ। হইতে 

প্রকাশাত্মক বুদ্ধিসত্বের রজন্তমোমূলক ক্রেশ কন্ম ও বিপাকরূপ আবরণ 

সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 

৪৪শ সুত্র। স্থুলস্বরূপসৃষ্ষা ্বয়ার্থবন্বসংবমাও ভূতজয়ঃ। 

স্থল, স্বরূপ, সুম্ষন, অন্বয় ও অর্থবত্ব এই পঞ্চাবস্থায় সংবমের দ্বারা ভূত 

জয় হয়, অর্থাৎ যথেচ্ছাক্রমে পঞ্চ তৃতের পরিণামদাধন করিবার সাম্য 

জন্মে। 
₹ 

ভাষ্য ।-_-তত্র পাথিবাগ্ভাঃ শব্বাদয়ো বিশেষাঃ সহকারাদিভি- 

ধন্মৈঃ স্থুলশব্দেন পরিভাধিতাঃ; এতদ্ ভূতানাং প্রথমং রূপম্। 

দ্বিতীয়ং রূপং স্বসামান্তযম্, মুর্তিভূ্সমঃ, স্েহোজলং, বহ্িরুষ্ণতা, 
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বায়ুঃ প্রণামী, সর্বতোগতিরাকাশঃ ইতি, এতৎ স্বরূপশব্ে- 

নোচ্যতে । অস্য সামান্স্য শব্দাদয়ো বিশেষাঃ। তথাচোক্তম্ 
“একজাতিসমন্বিতানামেষাং ধর্মমমাত্রব্যাবৃত্তিঃ” ইতি। সামান্ত- 
বিশেষসমুদায়োহত্র দ্রব্যম্। দ্বিষ্ঠোহি সমূহঃ, প্রত্যস্তমিতভেদাবয়- 
বনুগতঃ, শরীরং বৃক্ষো যুখং বনমিতি। শবেনোপাত্তভেদাবয়- 
বানুগতঃ সমুহঃ, উভয়ে দেবমনুষ্যাঃ সমূহস্ত দেবা একোভাগে। 

মনুষ্যা দ্বিতীয়োভাগঃ, তাভ্যামেবাভিধীয়তে সমূহঃ | স চ ভেদা- 
ভেদবিবক্ষিতঃ, আআাণাং বনং ত্রাঙ্মণানাং সঙ্ঘঃ, আত্বনং 
্রাহ্মণসগ্ঘ ইতি। স পুনদ্নিবিধো যুউসিদ্ধাবয়বোহযু তসিদ্ধা- 
বয়বশ্চ ; যুতসিদ্ধীবয়বঃ সমুহো বনং সওৰ ইতি; অযুতসিদ্ধাবয়বঃ 
সঙবাতঃ শরীরং বৃক্ষঃ পরমাণুরিতি।  আযুতসিদ্ধাবয়ব- 
ভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যমিতি পতঞ্জলিঃ। এতৎ স্বরূপমিত্যুক্তম্। 
অথ কিমেবাং সুন্মমরূপম্? তন্মাত্রং ভূতকারণং, তস্েকোহবয়বঃ 
পরমাণুঃ সামান্য বিশেষাত্মাহ্যুতাসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমুদায় 
ইতি। এবং সর্ববতন্মাত্রাণি; এতৎ তৃতীয়ম্। অগ ভূতানাং 
চতুর্থং রূপং খ্যাতিক্রিয়াস্থিতিশীলা৷ গুণাঃ কার্যযস্বভাবানুপাতি- 
নোহম্বয়শব্দেনে]ক্তাঃ। অধৈষাং পঞ্চমং রূপমর্থবন্তম্, ভোগাপ- 
বর্গার্থতা গুণেঘন্বয়িনা, গুণাস্তন্মাত্রভৃতভৌতিকেতিতি সর্নবমর্থ 
ব। তেষিদানীং ভূতেষু পঞ্চ পঞ্চরূপেষু সংযমাত তস্য তম্থয 
রূপন্ স্বরূপদর্শনং জয়ম্চ প্রাহুর্ভবতি। তত্র পঞ্চভৃতস্বরূপাণি জিত্বা 
ভূতজয়ী ভবতি ; তজ্জয়াৎ বশুসানুসারিণ্য ইব গাধোহস্থয সঙ্থল্লানু- 
বিধায়িন্তে। ভূতপ্রকৃতয়ো ভবস্তি ॥ 
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অন্তার্থ-_পার্থিৰ জলীয় ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থ এবং বিশেষ 

বিশেষ শব্দ (যেমন ষড়জ রেখব) প্র্টতি স্বীয় ম্বীয় আকারাদি ধর্মের 

মহিত “স্থূল” বলিয়া উক্ত হয়। ইহাই ভূতগণের প্রথম রূপ। দ্বিতীয় 

অবস্থা স্বীয় স্বীয় সামান্ট:(অর্থাৎ জাতি); যেমন ভূমির মুগ্ডিত্ব (কাঠিন্ত ) 
জলের স্নেহত্ব, বহর উষ্ণতা, বারুর গতিত্ব, আকাশের সর্বব্যাপিত্ব ; এই 

সামান্তকে “ম্বরূপ”্বলে। প্রথমোক্ত শব্দাদি এই সামান্তের বিশেষ। এই 

বিষয়ে উক্তি আছে যে “একজাতিসমন্বিত সমস্ত বস্ত পৃথক্ পুথক্ ধর্মদ্বারাই 

বিভিন্ন হয়”। এই সামান্ত ও বিশেষরূপে সমস্তীকৃত বস্তই দ্রব্যনাষে 

আখ্যাত। দ্রব্যের সমৃন্ ছুই প্রকার, যথা, (১) যে সমূহের অবয়বভেদ 

অপ্রকাশিত, বথা শরীর, বৃক্ষ যৃথ, বন ইত্যাদি (কেবল শরীর, বৃক্ষ, 

ইত্যাদি মাত্র বলিলে শরীরসামান্যাদি বুঝায়, কিন্তু তাহার বিশেষ অবস়্বাদি 

বুঝা যায় না )) (২) সমূহবাচক শব দ্বারাই যে সমূহের অবয়বভেদ প্রকাশ 

পায়, যথা, “দেবমনুষ্য .উভগ়”৮ সমূহ, এই সমূহের একভাগ দেবতা, 

দ্বিতীম়ভাগ মনুষ্য, এই ছুইটি ভাগের দ্বারা সমূহ গঠিত হইয়াছে, ইহা 

উক্ত ণব্ধ দ্বারাই বুঝা যায়। দ্রব্যসমূহ পুনরায় ভেদবিবক্ষিত ও অভেদ- 

বিবক্ষিতরূপে ছুই প্রকার; যেমন আমের বন, ব্রাহ্মণের সঙ্ঘ, ইত্যাদি 

স্থলে যঠ্ঠীবিভক্তি দ্বারা ভেদ দেখান হইয়াছে; আবার “আমবন” 

দত্রাহ্মণসঙ্ঘ” ইত্যাদিস্থলে অভেদবিবক্ষ। দ্বারা সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। 

সমূহ পুনরায় (১) যুতসিদ্ধাবরব ও (২) অযুতসির্ধ।বয়বভেদে ছ্বিবিধ। 

যৃতসিদ্ধাবয়ব সমূহ, যথা বন, সঙ্ঘ ইত্যাদি ( “বন” বলিতে কতকগুলি 

বৃক্ষাবয়ব যৌতভাবে থাকা বুঝায়) ) 'অধুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ, যথা! শরীর, বৃক্ষ, 

পরমাণু ইত্যাদি । “শরীর” বলিতে হস্তপদাদি অধয়ব অযৌতভাবে থাকিয়া 
একত্র “শরীর”, নাম ধারণ করিয়াছে বুঝা যায়; শরীরের হস্তপদাদি পৃথক্ 

পৃথক্ অংশ হস্তপদাদি পৃথক পৃথক্ নামেই আখ্যাত হয়, উক্ত হস্তাদি বিভিন্ন 
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অবয়ব যথাক্রমে সন্নিবেশিত হইয়া যে সমষ্টি হয়, তাহাকে একর “শরীর 

বলে) হস্তাদি অবয়ব শরীরাংশমাত্র ; কিন্তু পূর্বোক্ত বন এইরূপ সমূহ 

নহে; থে বন দশক্রোশব্যাপী তাহার অন্তর্গত ক্রোশাদমাত্রব্যাগী স্থানও 
বন। একই বনজাতীয় বিভিন্ন বনভাগ যৌতরূপে “বন” নামে উক্ত হইতে 

পারে, কিন্তু অঙ্গুলি, হন্ত তালুকা, হস্ত, পর ইত্যাদি পুথক্ পৃথক্ শরীরাংশ 

শরীর নামে উক্ত হয় না, ইহারা শরীরে অযৌত অংশরূপে থাকে । বৃক্ষ- 

স্থলেও এইরূপ, অযৌতভাবে স্থিত শাখাপত্রস্কন্ব-সমন্বিত সমূহকে “বুক্ষ” 

বলে? বৃক্ষশন্দ পত্রাি অংশকে মাত্র বুঝাইতে প্রনূক্ত হইতে পারে না) 

পরমাণু এইরূপ; কতকগুলি অযৌতভাবে স্থিত শক্াবয়বসমন্গিত সুষ্ষন 

পদ্দার্থকে পরম!ণু বলে, এঁ পৃথক্ পৃথক্ শক্তযবয়বের নাম পরমাণু নহে, 

তাহা তন্মাত্র বলিয়া আখ্যাত হয়)। পতঞ্জলিমতে উক্ত অযুতসিদ্ধাবয়ব 

সমূহই “দ্রব্য”। স্বরূপ এই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইল। এক্ষণে “হুম্মরূপ” 

কি, তাহা কথিত হইতেছে। ন্মাত্রই ভূতসকলের কারণ) পরমাণু 

উহাদের একটি সমষ্টিগত বিশেষ; ইহা সামান্ত ও বিশেষাত্মক তন্মাত্র 

সকলের পৃর্বোগ্িখিত একটি বিশেষ প্রকার অগৃতনিদ্ধাবরব সমূহ ; সমস্ত 
তন্মান্রই এইরূপে (অর্থাৎ এইরূপে বিশেষ বিশেষ অধুতসিদ্ধাবয়বসমূহ- 

রূপে ) বিবিধ পরমাণুরূপে পরিণত হয়; এহ পঞ্চতন্মাত্রহ ভূতের তৃতায় 

সুক্মারূপ বলিয়া সুত্রে উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে ভঁত সকলের চতুর্থ রূপ 
“অন্বর” উক্ত হইতেছে; গুণ সকল খ্যাতি (জ্ঞান, প্রকাশ ), ক্রিয়া ও 

স্থিতিশ্বতাব, ইহ স্বীয় স্বীয় অনুরূপ কার্যের অন্থুদরণ করিয়া থাকে, 

অতএব কাধ্যান্বয়ী গুণত্রয়ই “অন্বয়”-শব্-বাচ্য।, ভূত সকলের পঞ্চমরূপ 

« অর্থবন্ব” বলা হইতেছে; পুরুষের ভোগ 'ও অপবর্ণসাধন গুণের ধর্ম) 

তন্মাত্র পঞ্চমহাভূত এবং ভৌতিক সমস্ত পদার্থই গুণন্বরূপ, সকল 

পার্থেই গুণপকল মন্বিত আছে; অতএব সমস্তই পুরুষার্থপাধক ) ইহাই 
৯৫ 
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ইহাদিগের অর্থবত্তা। এই পঞ্চভৃতের উক্ত পঞ্চবিধ রূপে সংযম দ্বারা 
তাহাদের রূপসমূহের স্বরূপদর্শন হয় এবং তাহারা বনীভূত হয়; পঞ্চ. 

ভূতম্বরূপকে এইরূপ জয় করিয়া যোগী ভূতজয়ী হয়েন; তখন গাভী 
যেমন বসের অন্ুদরণ করে, তদ্রপ ভূত সকল যোগিপুরুষের সঙ্কল্পের 
অনুসরণ করে। 

৪ধশ হুত্র। ততোহণিমাদি প্রাছুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্ধন্মীনভি- 

ঘাতশ্চ। 

ভূত জয় হইলে অণিমাদি অষ্ট এশ্বর্য্য এবং রূপলাবণ্যার্দি কায়সম্পং 
উপজাত হয় এবং ভূতগণ যোগিদেহের কোন প্রকার অনিষ্ট সম্পাদন 
করিতে পারে না। 

ভাষ্য ।--তত্রাণিমা ভবত্যণু, লঘিমা লঘুর্ভবতি ; মহিম। 
মহান ভবতি; প্রাপ্তি: অঙ্গুল্যগ্রেণাপি স্পৃশতি চন্দ্রমসং ; 
প্রাকাম্যং ইচ্ছানভিঘাতঃ, ভূমাবুন্মভ্জতি নিমজ্জতি বখোদকে ; 
বশিত্বং ভূতভৌতিকেধু বশীভবতি, অবশ্থশ্চান্যেষাম্) ঈশিত্বং 
তেষান্প্রভবাপ্যয়ব্যুহানামিষ্টে ; যত্রকামাবসায়িত্বং সত্যসন্কল্লতা, 
যথাসঙ্কল্নস্তথাভূতপ্রকৃতীনামবস্থানম্; ন চ শক্তোহপি পদার্থ- 
বিপর্ধযাসং করোতি ; কস্মাৎ ? অন্তস্ত যত্রকামাবসায়িনঃ পুর্ব- 
সিদ্ধ্ত তথা ভূতেষু সঙ্কল্লাদিতি। এতান্তষ্টাবৈষ্থ্্যাণি । কায়- 
সম্পশ বক্ষামাণা। তন্ধন্্নানভিঘাতশ্চ, পৃরথী মৃত্ত্যা ন নিরুণদ্ধি 
যোগিনঃ শরীরাদিক্রিয়াং, শিলামপ্যনুপ্রবিশতীতি ; নাপঃ ক্রিগ্ধীঃ 
ক্রেদয়ন্তি, নাগ্নিরুষ্ণো দহতি, ন বায়ুঃ প্রণামী বহতি, অনাবরণাত- 
কেহপ্যাকাশে ভবত্যাবৃতকায়ঃ, সিদ্ধানামপ্যদৃশ্টো ভবতি। 
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অন্তার্থ*_অণুবৎ সুক্ষ হওয়াকে “অণিমা”, লঘু হওয়াকে “লঘিমা” 

বলে, মহত্রূপ ধারণ করাকে “মহিমা” বলে; অঙ্কুলীর অগ্রভাগ দ্বারাও 

চন্দ্র ্গর্শ করিতে পারে, এইরূপ শক্তিমত্তাকে *প্রাপ্তি” বলে ; অপ্রতিহত 
ইচ্ছাকে “প্রাকাম্য” বলে, জলের স্ভায় ভূমিতেও যোগিগণ এই সিদ্ধি- 

বলে উন্মজ্জন নিমজ্জন করিতে পারেন; পঞ্চভূত 'ও ভৌতিক সমস্ত পদার্থ 
বশীভূত হওয়া এবং অপর কাহারও কর্তৃক বশীভূত না হওয়াকে “বশিত্ব” 
বলে; ভূতনকল ও ভৌতিক সমস্ত পদার্থকলের উৎপত্তি, বিনাশ ও 
সংস্থান যদৃচ্ছাক্রমে করিতে পারাকে “ঈশিত্ব” বলে; কামনার নিশ্চিতত্ব 

অর্থাং সত্যাপঙ্কল্নতাকে “যত্রকামাবনাযিত্ব"' বলে; তাহাতে যোগিসকল 

যেরূপ সঙ্গপ্ন করেন তৃতপ্রকৃতিগণ তদ্রুপ অবস্থাই প্রাপ্ত হয়; পরস্থ 

তদ্ররপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও যোগী পদার্থ কলের বিপধ্যন্ন উৎপাদন করেন 

না) কারণ, পুর্বসিদ্ধ যত্রকামাবসায়িত্ববিশি্ট ঈশ্বরের সঙ্কল্পহেতু ভূত 

সকলের বর্তমান অবস্থা হইয়াছে; এই অষ্টবিধ শব্ধ । কায়সম্পৎ 

পরহ্ৃত্রে বনা হইবে । কোন ভৌতিক পদার্থ উক্তবিধ দিদ্ধিগ্রাপ্ত যোণী- 

দিগের শারীরিক ধর্মের প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না; পৃথিবী স্বীয় 

কাঠিন্াদি মৃত্তি দ্বারা যোগীর শারীরিক ক্রিয়ার বাধা জন্মাইতে পারে না, 

যোগী শিলামধ্োও প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়েন ; স্নেহগুণযুক্ত জল যোগীকে 

আদ্র করিতে পারে না, দাহিকাশক্তিসম্পন্ন অগ্নি যোগীকে দাহ করিতে 

পারে না, চালনশক্তিবিশি বায়ু তাহাকে চালন করিতে পারে না, 

আবরণবিহীন আকাশেও তাহারা আবৃতকায় হইতে পারে ( আপনাকে 

গোপন করিতে পারেন ) এবং সিদ্ধগণেরও অদৃষ্র হইতে পারেন। 
১৬শ হৃত্র। বুপলাবগ্যবলবজ্সংহননত্বানি কারসম্পৎ। 

ভাষ্য ।__দর্শনীয়; কান্তিমান্, অতিশয়বলো বজসংহন- 

নশ্চেতি। 



১৮ দার্শনিক ব্রল্মবিদ্ঠা | 

অন্তার্থ £--সুন্দর রূপ, লাবণ্য ( কমনীয়তা ), অতিশর বল, শরীরের 

বজের স্তাক় দৃঢ়ত্ব, এই সকলকে “কারসম্পং” বলে। 

৪৭শ স্তর । গ্রহণন্বরূপাহম্মিতাহম্বয়।বন্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ | 

গ্রহণ ( শব্দাদি বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি), স্বরূপ (ইন্দ্রিয়ের নিজ 

স্বরূপ), অস্মিতা, অন্বয় ( গুণত্রয় যাহা ইন্দ্রিয় ও ভূতগ্রামে অন্বিত ) 

এবং অর্থবন্ত (পুরুষার্থদাধকত্ব), এই সকলে সংযম করিলে ইন্দিয়- 

জয় হয়। 

ভাষ্য ।-_-সমান্যবিশেষাত্বা শব্দাদিগ্রণাহাঃ, তেিক্দ্িয়াণাং 

বৃত্তিগ্রণম্, ন চ তৎসামান্মাত্রগ্রহণ!কারং, কথমনালোচিতঃ 

স বিষয়বিশেষ ইন্দ্রিয়েণ মনসাইনুব্যবসীয়েতেতি। স্বরূপং পুনঃ 

প্রকাশাত্মনে বুদ্ধিসন্বম্ত সামান্যবিশেষয়োরযুতসিদ্ধাইবয় বভেদানু- 
গতঃ সমূহো ত্রবামিন্দ্রিয়ম। তেষাং তৃতীয়ং রূপমস্মিতালক্ষণোই- 
হস্কারঃ, তশ্য সামান্যস্োক্ড্িয়াণি বিশেষাঃ। চতুর্থং রূপং ব্যব- 
সারাত্মকাঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীল৷ গুণাঃ, যেষামিক্দ্িয়াণি সাহ- 

স্কারাণি পরিণামঃ। পঞ্চমং রূপং গুণেষু যদনুগতং পুরুষার্থ- 

বন্ধমিতি। পঞ্চস্বেতেষু ইন্দ্রিয়রূপেষু যথাক্রমং সংযমঃ, তত্র তত্র 

ক্য়ং কৃত্বা পঞ্চরূপজয়াদিক্দ্িয়জয়ঃ প্রাছুর্ভবতি যোগিনঃ। 

অস্যার্থ ₹-_সামান্ত ও বিশেষাতআ্বক শব্দাদিকে “গ্রাহ” বলে (ইহারা 

ইন্দরিয়কর্তৃক গ্রাহ্য বিষয়), ইহাদিগ্রের প্রতি ইন্দ্িয়গণের বৃত্তিকে *গ্রহণ» 
বলে ( অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদির সহিত সন্ন্ধবিশিষ্ট হইয়া তদাকার গ্রহণ 

করে, ইহাই ইন্দ্রিযগণের তত্তদ্বিষয়ক বৃত্তি--ইহাকে *গ্রহণ” বলে); এই 
গ্রহণ কেবল শব্ধাদির সামান্তমাত্রের গ্রহণ নহে; কারণ শব্বাদির বিশেষ রূপ, 
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বাহা ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হর তাহা, ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিলক্ষিত না হইলে 

তার অনুরূপ জ্ঞানবুত্তি চিত্তের কিরূপে হইবে? প্রকাশাম্মক সাত্বিক 

অহংকার হইতে উৎপন্ন যে সামান্ত ( সর্বেকিয়সামান্ত ) ও বিশেষ (পৃথক 

পুথকৃ একাদশ ইন্দিয়)-রূপে অবস্থিত অধুতসিদ্ধাবয়বভেদামুগত"! 

( অযৌত বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট অংশসম্পন্ন) সমৃহ্্ূপ দ্রবা, তাহাকে 

ইন্দ্রিয় বলে; কেবল অম্মিতালক্ষণ অহঙ্কার ইন্দ্রিয়াদির তৃতীয়রূপইন্রিয়- 
সকল সেই অহঙ্কাররূপ সামাহ্যেব বিশেষ । নিশ্চরজ্ঞানাত্মবক প্রকাশ, ক্রিয়া 

ও স্থিতিশীল সত্বাদি গুগত্রর ইন্দ্রিরগণের চতুর্থ অবস্থা । অহঙ্কার ও ইন্জিয়গণ 
এই গুণত্রয়েরই পরিণাম । ইন্দ্রিয়গণের পঞ্চম অবস্থা গুণত্রয়ে অনুগত 

পুরুষার্থ-সাধকঠা। ইন্দ্রিন্সগণের এই পঞ্চবিধ অবস্থায় যথাক্রমে সংযম 

করিতে হয় ; পর পর এক একটিতে সংযম করিলে, এক একটি করিয়। 

পঞ্চ অবস্থা জিত হয়, তখন যোগীর ইন্দ্রিরজয়বূপ দিদ্ধি প্রাদভূতি ভয়। 

“৮শ ক্ত্র। তাতো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ। 

তাহা হইতে মনের স্তার দ্ধতগামিত্ব, দেহস্থ চক্ষুরাদি যন্ত্রসাহাযা- 

ব্যতিরেকে ও ইন্দ্রিয়গণের অভীপ্ঘিত বিষয়ে বুত্তিলাভ, ও সমন্ত গ্রণবর্গের 

জয়রূপ এরখর্ধ্য লাভ হর়। 

ভাষ্য ।__-কারস্যানু ভুমো গতিলাভে। মনোজ্বিহ্বম ; বিদেহা- 

নামিক্দ্রিয়াণামভিপ্রে তদেশকলবিষয়াপেক্ষে। বুক্তিলাভেো৷ বিকরণ 

ভাবঃ, সবনপ্রকৃতিবিকারবাশত্বং প্রধানজয় ইতি, এতাস্তিস্রঃ 

সিদ্ধয়ে। মধুপ্রতীকা উচ্যন্তে, এতাম্তচ করণপঞ্চকরূপজয়।- 

দধিগম্যান্তে। 

অন্তর্থ  - দেহের অন্ুত্তম গতিলাভকে “মনোজবিত্ব"। বলে দেভ- 

সাহাযা ব্যতিরেকে ইন্দ্রিরগণের যদৃষ্ছাক্রমে সর্বদেশ ও সর্বকালাবচ্ছিন 



২৩৩ দার্শনিক ব্রন্মবিদষ্ধা । 

বস্তুতে বৃত্তিলাভকে 'িকরণভাব” বলে; প্রকৃতির সর্ধবিধ বিকারের 

বশীকরণকে *প্রধানজয়” বলে) এই তিনটি সিদ্ধিকে “মধুপ্রতীকা" 

বলে; ইহারা পূর্বোক্ত গ্রহণাদি পঞ্চবিধ ইন্রিয়াবস্থার জয় হইতে 

উপজীত হয়। 

৪৯শ হুত্র। সন্তপুরুষাম্যতাখ্যাতিমাব্রস্ত সর্বভা বাধিষ্টাতৃত্ং 

সর্ববজ্ঞাতৃত্বঞ্চ। 

সত্ব (জ্ঞান) হইতে পুরুষ পুথক্, এইরূপ বিবেকজ্ঞানমাত্রে সমাধি- 

যুক্ত যোগীর সর্ধনিয়ন্তত্ব (প্রকাশিত সর্ববস্তর আধিপত্য ) ও তৎসমস্তের 

জ্ঞাতৃত্ব জন্মে। 

ভাষ্য ।__পির্দ,তরজস্তুমোমলস্থা বুদ্ধিততস্ত পরে বৈশারগ্ে, 
পরস্যাং বশীকারসংজ্ঞায়াং বর্তমানস্য সত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমা্র- 
রূপপ্রতিষ্টস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ববাত্মানো গুণা ব্যবসায়- 
ব্যবসেরাত্মকাঃ স্বামিনং ক্ষেত্রদ্রং প্রত্যশেষদৃশ্ঠাআন্বেনোপতিষ্ঠস্তে 
ইত্যর্থ: | সববজ্ঞাতৃত্বং সর্বাত্মনাং গুণানাং শান্তোদিতাবাপদেশ্য- 
ধন্মত্বেন ব্যবস্থিতানামক্রমোপারূটঢং বিবেকজং জ্ঞানমিত্যর্থর, 

ইত্যেষা বিশোকা নাম সিদ্ধিঃ, যাল্প্রাপ্য যোগী সর্ববজ্ঞঃ ক্ষীণ- 

ক্লেশবন্ধানে৷ বশী বিহরতি । .. 

অন্তার্থ:__রজঃ ও তমোরূপ মলা বুদ্ধিসত্ব হইতে অপনীত হইলে 
বুদ্ধিসত্বের পরবৈশারগ্য ( অবাধিত শ্বচ্ছতা ) জন্মে, তখন চিত্তের বশীকার- 

নামক পরবৈরাগা লব্ধ হয়; এই অবস্থাপ্রা্ত যোগী, জ্ঞান হইতেও 
আত্মা পৃথক্, এইকপমাত্র জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েন; তদবস্থায় উপনীত 
হইলে ঘোগী সমস্তভাববস্তর ( প্রকাশিত জগতের ) অধিষ্টাতৃত্ব লভ করেন, 
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অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ীরূপে স্থিত সম্যক জগৎ, স্বামী ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের সম্বন্ধে 

কেবল দৃশ্াআ্বকরূপে অবস্থিত হয়, তিনি তাহাতে আত্মবুদ্ধিবিরহিত 

ইয়েন। সর্বন্ঞাতৃত্বও তদবস্থা প্রাপ্ত --যোগীর উপজাত হয়, অর্থাৎ গুণাত্মক 

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত প্রকাশিত জাগতিক বস্তর ভূত, ভবিষ্যৎ 

ইতি ক্রমরহিতভাবে এককালে বিবেকজজ্ঞান উপস্থিত হয় (অর্থাৎ 

অতীত, অনাগত, সুক্ষ, ব্যবহিত ও দুরস্থ সমস্ত বস্ত ধ্যানমাত্রে জানিবার 

ক্ষমতা জন্মে )। ইহাকে বিশোকানামক সিদ্ধি বলে; ইহা! লাভ করিয়া 

যোগিগণ সর্বজ্ঞ হয়েন, তাহাদের অবিদ্যাদি ক্লেশবন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হস এবং 

সমস্ত প্রকাশিত জগৎ বশীভূত করিয়! তাহারা বিহার করিয়া থাকেন। 

৫'শ স্ত্র। তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যমূ। 

পূর্বোক্ত সত্বপুরুষান্যতাখাতিরূপ বিবেকজজ্ঞানেও বৈরাগাুক্ত হইয়া 

তাহাও নিরোধ করিলে দৌষবীজ ক্ষয় প্রাপ হয়, এবং তৎপর “কৈবল্য' 

প্রাপ্তি হয়। 

ভাষ্য ।__যদাহস্তৈবং ভবতি ক্রেশকর্ম্মক্ষয়ে সব্বস্যায়ং বিবেক- 
প্রত্যয়ো ধর্ম সন্তর্ক হেয়পক্ষে ন্যাস্তম্ ; পুরুষম্চাপরিণমী শুদ্ধো- 

হন্যঃ সন্বাদিতি ; এবং অস্ত ততো বিরজ্যমানস্ত যাঁনি ক্লেশবীজানি 

দগ্ধশ/লিবীজকল্লান্যপ্রসবসমর্থানি তানি সহ মনস৷ প্রত্যস্তং 

গচ্ছন্তি ; ন্ প্রলীনেষু, পুরুষ; পুনরিদং তাপত্রয়ং ন ভূউ.ক্তে, 

তদেতেষাং গুণানাং মনসি কন্মক্লেশবিপা কম্বরূপেণাভিব্যক্তানাং 

চরিতার্থানাং প্রতিপ্রসবে পুরুষস্থা ত্যন্তিকো গুণবিয়োগঃকৈবল্যং” 
তদা স্বরূপ প্রতিষ্ঠা চিতিশক্তিরেব পুরুষ ইতি । 

অশ্য।র্থ:_-যোগীর ক্লেশ ও কর্মের ক্ষয় হইয়। যে এই বিবেকজ্ঞান 
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[ (সত্বপুরুষান্ততা-খ্যাতি ) উপস্থিত হয়, তাহাই নির্মল মতৃগুণের ধর্ম) 
কিন্তু নির্মল সত্বপ্তণও হেয়ন্বরূপে গণ্য ; পুরুষ অপরিণামী, নিগুণ, নির্মল 

জ্ঞানরূপ সব হৃইতেও বিভিন্ন । সত্বপুরুষান্ততাখ্যাতিন্নণ অবস্থায়, 
প্রতিষ্ঠিত যোগীর, অবিষ্ভাদি ক্লেশবীজসকল দগ্ধশালিধান্ত-সদৃশ হয়া 

বুখানসানর্ঘারহিত হয়, পরন্ত তদবস্থার প্রতিও বৈরাগাযুক্ত যোগীরই 
উক্ত দগ্ধবীঙ্গকণ্ন ক্লেশবীজনকল চিত্তের সহিত একেবারে অন্তমিত হইয়া 

যায়; এইরূপে চিন্ত ও ক্লেশবীজদকল লয়প্রাপ্ড হইলে পুরুষ আর তাপত্র 

ভোগ করেন না। কর্ম, ক্লেশ ও বিপাকশ্বরূপে চিত্তে প্রকাশিত এই 

গুণদকল পুরুষার্থপাধনন্ধপ কর্মের অবসানহেত প্রসবশক্তিবিহীন 
ইইলে, পুরুষের যে আত্যন্তিক গুণঙ্গ হইতে মুক্তি জন্মে, তাহাকেই 

“টৈবলা” বলে। তখন পুরুষ স্বরূপগ্রতিষ্ঠ হইয়া কেধল চিতিশক্তি- 
রূপে অবস্থিত হয়েন। 

৫১শ সুত্র। স্থানুযুপনিমন্ত্রণে সঙ্ম্ময়াকরণং,  পুনরনিষ্ট- 
প্রসঙ্গাৎ। 

স্থানি অর্থাৎ স্বর্স্থিত মহেন্্রাদি দেবগণকর্ভক নিমন্ত্রিত (আদরের 

সহিত ভাহৃত ) হইলেও, যোগী তাই! অঙ্গীকার করিবেন না এবং তাহাতে 

গধ্বিত হইবেন না) কারণ তাহাতে পুনরায় পতনের সম্ভাবনা আছে। 

ভাষ্য ।--চত্বারঃ খম্বমী যোগিনঃ, প্রথমকল্পিকঃ, মধুভুমিকঃ, 
প্রজ্ঞাজ্যেতিঃ, অতিক্রান্তভাবনীয়শ্চেতি। তত্রা্ঠাসী প্রবৃত্ব- 

মাত্রজ্যোতিঃ প্রথমঃ। খতস্তরপ্রজ্জো দ্বিতীয়ঃ। ভূতেজ্রিয়িয়া 
তৃতীয়ঃ সর্বেবষু ভাবিতেষু ভাবনীয়েষু কৃতরক্ষাবন্ধঃ কৃত কর্তব্য- 
সাধন!দিমান্। চতুর্থো য্তৃতিক্রান্তভাবনীয়স্তস্ত চিত্তপ্রতিসর্গ 
একোহ্ঘট, সপ্তবিধাহস্থ প্রান্তভৃমিপ্রজ্ঞা। তত্র মধুমতীং ভূমিং 
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সাক্ষাকুর্ববতো ত্রাঙ্গণস্ত স্থানিনে৷ দেবাঃ সন্ভশুদ্ধিমনুপশ্যান্ত: 

স্থানৈরুপনিমন্্যন্ত্ে, ভোঃ ইহাস্যতাম্ ইহ রম্যতাম্, কমনীয়োইয়ং 

ভোগঠ। কমনীরেয়ং কন্যা, রসায়নমিদং জরামৃত্াং বাধতে, 

বৈহায়সমিদং যানং, অমী কল্পদ্রমাঃ, পুণ্যা মন্দ[কিনী, সিদ্ধা 
মহর্যয়ত উত্তমা অনুকূলা অপ্লরসঃ, দিব্য শ্রত্রচক্ষুষা, 

বজোপমঃ কায়ঃ, স্বগুণৈঃ সর্ববগিদমুপাজ্জি তমা ুত্স তা, প্রতিপপ্ঠ- 

তামিদমক্ষয়মজরমমরস্থানং দেবানাং প্রিয়মিতি । এবমভিধায়- 

মানঃ সঙ্গদোযান্ ভাবয়েৎ ; ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেষ পচামানেন 

ময়া জণনমরণান্ধক।রে বিপরিবর্তমানেন কথঞ্চিদানাদি তঃ 

ক্লেশতিমিরবিনাশে। যোগপ্রদীপঃ, তস্য চৈতে তৃষ্যামোনয়ো। 

বিষয়বায়বঃ 'প্রতিপক্ষ।;, স খনল্সহং লব্ধালোকঃ কথমনয়া বিষয়- 

মুগতৃষ্ণয়! বঞ্চিতস্তস্তৈব পুনঃ প্রদীপ্তস্য সংসরাগ্নের[ত।নমিন্ধনী- 
কুর্যামিতি। ন্বস্তি বঃ স্বপ্নোপমেভ্যঃ কূপণজন প্রার্থণীয়েভে। 

বিষয়েভাঃ; ইহ্যেবং নিশ্চিতমতিঃ সমাধিং ভাবয়েৎ। সঙ্গমকুখা 

স্ময়মপি ন কুর্যযাৎ,। “এবমহং দেবানামপি প্রার্থনীয় ইতি”, 

স্মরাদয়ং স্স্থিতন্মন্ততরা মুত্ানা কেশেধু গৃহাতমিবাত্মনং ন 
ভাবয়িষ্যতি ; তথা চলন্ত ছিদ্রান্তরপ্রেক্ষী নিত্যং যত্তেপচর্্যঃ 

প্রমাদো লঘধাবিবরঃ রেশানুত্তন্তয়িষ্যতি, ততঃ পুনরনিষ্ট প্রসঙ্গঃ | 
এবমস্য সঙ্স্ময়বকুর্ববতে। ভাবিতোহথে দৃটীভবিষ্যতি, ভাব- 
নীয়শ্চার্থোইভিমুখী ভবিষাতীতি। 

অস্তার্থঃ--যোগী চারি প্রকার, প্রথমকল্পিক, মধুভূদিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি 

ও অতিক্রান্তভাবনার ৷ থাহারা যোগাত্যাস করিতে আরস্ত করিয়াছেন 

ব্খ্” 
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মাত্র, তদ্ধিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই, তাহাদিগকে প্রথমকল্সিক বলা 

যায়। খতত্তরা প্রজ্ঞাবিশিষ্ট যোগী দ্রিতীয় মধুভূমিকনামে উক্ত হয়েন; 

( খতস্তরাপ্রজ্ঞার লক্ষণ সমাধিপাদের ৪৮ স্থাত্রে উক্ত হইয়াছে )। তৃত 

ও ইন্দ্রিয়জয়ী যোগী তৃতীয় শ্রেণীর, ইহাদিগকে প্রজ্ঞাজোতি বলে) সমস্ত 

ভাবিত (প্রকাশিত ) ও তাঁবনীয় বিষয়ে ইহারা আন্মরক্ষণসমর্থ, কিছুই 

তাহাদের প্রজ্ঞার বিকার জন্মাইতে পারে না, এবং সর্মবিধ কর্মানষ্ঠান 

ইহাদিগের দ্বারা কৃত হওয়ায় তাহারা সর্বকম্দীতীত। অতিক্রান্তভাবনীয়- 

নামক চতুর্থ শ্রেণীর যোগীর চিত্তের লয় সম্পাদন মাত্র একটি কার্য 
অবশিষ্ট ; ইঠাদিগেরই প্র্ঞা সপ্তবিধ প্রান্তভূমিবিশিষ্ট (যাহা পুর্বে সাধন- 
পাদে ২৭ হ্ত্রে ও তগ্ভাযো বণিত হইয়াছে )। তন্মধ্যে যে ব্রাহ্মণ মধুমতী- 
ভূমি সাক্ষাৎ করিরাছেন (পূর্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর যোগী), স্বর্গবাসী 

ইন্দ্রাদি দেবগণ তীহার মত্বশুদ্ধি দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্বর্গে আদরপূর্বক 

এইরূপে আহ্বান করেন) যথা, “মহাশয়, আপনি এইস্থানে অবস্থিতি করুন, 

এইস্থানে বিহার করুন, এই সকল মনোহর ভোগ, মনোহারিণী কন্তা, 

জরামৃত্যুবিনাশক এই সকল ওষধি, এই সকল গগনচারী রথ, এই সকল 

কল্পবৃক্ষ, এই পুণ্যশীল! মন্দাকিনী, এই সকল সিদ্ধ মহর্ষি, এই সকল বশগা 

উত্তম অগ্পরাগণ, এতৎ সমস্ত আপনি গ্রহণ করুন, আপনি দিব্য শ্রোত্র, 

দিবাচক্ষু, বঞ্লোপম দেহ, 'এই স্থানে লাভ করিবেন, কল্যাণভাজন আপনি 

তগস্তা দারা এন্ৎ সমস্ত লাভের অধিকারী হইয়াছেন, আপনি ক্ষয়রহিত 

জরারহিত, মৃত্যুশৃন্য, দেবতাদিগের প্রিয় এই স্থান প্রাপ্ত হউন” | এই 

প্রকার উক্তি দ্বারা আমন্ত্রিত হইলে, বিষয়সঙ্গের দোষ এইরূপ চিন্তা 

করিবে,“ঘোর সংদারানলে দগ্ধ হইয়া আমি জন্মমরণরূপ অন্ধকারে 

পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়া বহুকষ্টে অবিস্যাদদি ক্রেশান্ধকারবিনাশক যোগ- 

প্রদীপ লাভ করিয়াছি ; সর্বদা তৃষ্ণার উৎপাদনকারী এই সকল বিষয়রূপ 
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বায় এই যোগপ্রদীপের প্রতিকূল ; আমি এই যোগালোক লাভ করিয়াও 

এই বিষয়মূগতৃষ্ণ! দ্বার! বঞ্চিত হইয়া কিপ্রকারে পুনরায় সেই পজলিত 

সংদারাগ্ির ইন্ধন (কাষ্ঠ) স্বরূপে আপনাকে পরিণত করিব? হে 

স্বপ্োপম, কুপণজনের প্রার্থনীয়, বিষয়সকল, তোমাদের মঙ্গল হউক, 

আমি তোমা্দিগকে চাঈ না”, এইরূপ নিশ্চিতমতি হইয়া সমাধিবিষয়ে 

ভ্রনীল হঈবে ৷ এইরূপে দেবতাদ্দিগের উপচার পরিত্যাগ করিয়া আমি 

দেবতাদিগেরও প্রার্থনীয় হইয়াছি মনে করিয়া পুনরায় গব্বিত হইবে 

না) কারণ, .এইরূপ গর্ব হইতে সাধন সুস্থিত (যথেষ্ট) হইয়াছে বলিয়া 

ধারণ জন্মায়, এবং এইরূপ ধারণা যাহার জন্মিয়াছে সে জানিতে পারে 

না যে, মৃত তাহার কেশাকর্ষণ করিতেছে ; তখণ ছিদ্রান্থসন্ধানে রত 

নিতা সেবাদ্বার! পুষ্টিপ্রান্ত প্রমাদ অবকাশ লাভ করিয়া অবিদ্ভাদি ক্লেশ- 

সকলকে পুনরায় উত্থিত করে; তখন পুনরার সংসারে পতন সংঘটত 

হয়) অতএব যোগী বাক্তি উক্ত সঙ্গ ও সয় (অহংকার ) হইতে আপনাকে 

রক্ষা করিলে, লব্ধতৃমি দৃঢ় হয় এবং যাহা অলন্ধ থাকে, তাহাও সমীপে 

উপস্থিত হয়। 

৫২শ হ্ত্র। ক্ষণততুক্রমযোঃ সংযমাদ্বিবেকজং জঙ্কানম্। 

ক্ষণ এবং ক্ষণসকলের উত্তরোত্তরভাবে অবস্থিতিবূপ প্রবাঙ্ঠে সংবম 

করিলে বিবেকজজ্ঞান উপজাত হয়। 

ভাষ্যঃ--যখাহপকর্ষপর্্যস্তং দ্রব্যং পরমাণুঃ ; এবং পরমাপ- 

কর্ষপধ্ধযন্তঃ কালঃ ক্ষণ; যাবতা বা সময়েন চলিতঃ পরমাণুঃ 

পুর্ববদেশং জহ্যাহুত্তরদেশমুপসম্পন্ভেত স কালঃ ক্ষণ, তৎপ্রবাহা- 

বিচ্ছেদস্ত ক্রমঃ) ক্ষণততক্রময়োর্নান্তি বস্তরসমাহারঃ, ইতি 

বুদ্ধিঘমাহারো মুহূর্তাহোরাত্রাদয়ঃ; স খল্গয়ং কালো স্তশূন্তো 

খু 
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ুদ্ধিনিন্দাণঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী লৌকিকানাং বুখিতদর্শনানাং 
বস্থস্বরূপ ইবাবভ।সতে ; ক্ষণত্ত্র বস্তুপতিতঃ ক্রমাবলম্বী, ক্রমশ্চ 

ক্ষণ[নন্তর্যযাতবা, তং কালবিদঃ কাল ইত্যাচক্ষতে যোগিনঃ। নট 

দৌ ক্ষণৌ সহভবতঃ, ক্রমশ্চ ন দয়োঃ সভূবোরসম্তবাৎ ; 
পূর্ণন্মাদুত্তরভ।বিনো যদানন্তর্ধ্যং ক্ষণস্ত, স ক্রম: নস্মাথ 

বর্তমান এবৈকঃ ক্ষণো, ন পূর্ব্বাত্তরক্ষণাঃ সন্তীতি; তম্মানাস্তি 
তৎসমাভারঃ| যে তু ভূহভাবিনঃ ক্ষণাঃ তে পরিণামান্থিতা 

ব্যাখোরাঃ ; তেনৈকেন ক্ষণেন কৃৎস্সে লোকঃ পরিণামমনু- 

ভবতি ; ততুক্ষণোপ।রূঢাঃ খন্বমী ধঙ্মাঃ, তয়োঃ ক্ষণতত্ক্রময়োঃ 

সংযম তয়োঃ সাক্ষাকরণম্, ততশ্চ বিবেকজং জ্ৰানং 

প্রাহুর্ভবতি। 

অন্তার্থঃ-_যেমন যাহা হইতে আর ক্ষুদ্র হয় না এমতাবস্থাপন্ন দ্রব্যকে 

পরমাণু বলে. তদ্রপ যাহা হইতে আর অল্প হয় না এমত কালকে ক্ষণ 

বলে; পরমাণু যাবং কালে চলিত হইয়া পূর্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া 

উত্তরদেশ লাভ করে তাবন্াত্র কালকে ক্ষণ বলে; এই ক্ষণপ্রবাহের 

অবিচ্ছেদকে ক্রম বলে; ক্ষণ ও তাহার ক্রমের বস্তুতঃ সমাহার (মিলন) 

নাই, (অনেকগুলি ক্ষণ একত্র পরমাণুর স্তায় মিলিত হইয়া, কাল বলিয়া 

পৃথকৃরূাপে অস্তিত্বশীল কোন বস্তবিশেষ নাই ); মুহূর্ত, দিবা, রাত্রি 

ইত্যাদি বুদ্ধিসমাহারমাত্র (বস্ত নহে, কেবল বুদ্ধি দ্বারা একীভূতরূপে 

কল্পিত মাত্র); কাল বস্ত নহে, বুদ্ধির দ্বারা গঠিত; ইহা কেবল 
শবজ্ঞানান্ুপাতী অর্থাৎ কেবল শব দ্বারাই ইহার অনুভব জন্মে; তদন্থরূপ 

বস্ত্র নাই ), যে সকল লোক স্থুলদর্শী তাহাদিগের নিকটেই ইহা বস্তু বলিয়া 

প্রতীয়মান হয়। ক্ষণ বাহ্বস্তনিষ্ঠ, ইহা বস্তসকলের ক্রমপাঁরম্পর্য্যকে 



পাতগ্রল দর্শন__বিভূতিপাদ | ২৩৭ 

অবলম্বন করিয়া স্বরূপপ্রাপ্ত হয়; বাহ্বস্তর ক্রমপারম্পর্যাই ক্ষণ- 

পারম্পর্য্ের স্বরূপ ; এবং ইহাকেই কাল বলিয়া কালবেত্তা যোগিগণ বণনা 

করেন। ছুই ক্ষণ কখন৪ একসঙ্গে টপজাত হইতে পারে না, এবং 

যাহাকে পূর্বে ক্ষণের ক্রম বলা ইইয়াছে, তাহা ছুইট সহচরক্ষণের 

পারম্পর্যা নে) কারণ ছুহ সহচরক্ষণ হইতে পারে না) পুর্ববঙ্ষণটির উত্তর- 

ক্ষণের সহিত যে পারম্পধা তাহাই ক্ষণের ক্রম; অতএব বর্তমানক্ষণই 

এক ক্ষণ, পৃর্ব্ব অথবা উত্তর ক্ষণ বলিয়া অবস্থিত কোন ক্ষণ নাই ; অতএব 

তাহার সমাহার হইতে পারে না। ভূত এবং ভাবী ক্ষণ বলিয়া যাহা 

উক্ত হর, তাহা বস্তর পরিণ, দ্বারাই ব্যাখ্যাত হয়; অতএব একটি 

বর্তমান ক্ষণ দ্বারাই সমন্ত লোক বস্তর পারণাম অনুভব করিয়া থাকে) 

বস্তর ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ধর্দমদকল এক বর্তমান ক্ষণকে অবৎষ্বন 

করিয়াই পরিজ্ঞাত হওয়! যায়। এইক্ষণ ও তাহার ক্রমে সংযম দ্বারা 

উভয়ের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইতেই বিবেকজজ্ঞান প্রারভূত হর 
( অততানাগতাদি ধর্মাতীত বস্তম্বরূপ জ্ঞাত হয় )। 

ভাষ্য ।--তম্য বিষয়বিশেষ উপক্ষিপ্যতে | 

(ববেকজজ্ঞানের বিষর়গকল এক্ষণে সুত্রকার বিশেষরূপে বলিতেছেন। 

৫৬শ হুত্র। জাতিলক্ষণদেশৈরন্য তাইনবচ্ছেদাৎ তুল্যয়োস্ততঃ 
প্রতিপত্তিঃ। 

জাতি, লক্গণ ও দেশের তুল্যতা হেতু থে স্থলে এক বস্তু অপর বস্ত 
হইতে পুথক্ বলির জানা যার না, তংস্থলেও তাহাদের স্বরূপোপলন্ধি উক্ত 
বিবেকজজ্ঞান হইতে হয় । 

ভাষা ।-_তুল্যয়োর্দেশলক্ষণসারপো, জাতিভেদোইন্যতার। 

হেতুঃ গৌরিয়ং বড়বেয়মিতি। তুলাদেশজাতীয়তে লক্ষণমন্যন্ব- 
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করং কালাক্ষী গৌঃ, স্বস্তিমতী গৌরিতি। দ্ধয়োরামলকয়ো- 
জ্াতিলক্ষণসারূপ্যাড দেশভেদোহম্যত্বকরঃ, ইদম্পূর্ববমিদমুত্তর- 

মিতি। যদা তু পূর্ববমামলকমন্যব্যগ্রস্ত জ্ঞাতুরুত্তরদেশ 
উপাবত্ত্যতে, তদা তুল্যদেশত্বে পুর্ববমেতদুত্তরমেতদ্িতি প্রবি- 

ভাগানুপপত্তিঃ, অসন্দিগ্ধেন চ তত্বজ্ঞানেন ভবিতব্যম; ইত্যত 

ইদমুক্তং “ততঃ প্রতিপত্তি” বিবেকজজ্ঞানাদিতি। কথং 
পূর্ববামলকসহক্ষণো দেশ উত্তরামলকসহক্ষণদেশা ভিন্নঃ; তে 
চামলকে স্বদেশক্ষণানুভবভিন্নে, অন্যদেশক্ষণানুভবস্ত তয়োরন্য্থে 

হেতুরিতি। এতেন দৃষ্টান্তেন পরমাণোস্তল্যজা তিলক্ষণদেশস্য 
পূর্ববপরমাণুদেশসহক্ষণসাক্ষা্করণাছুস্তরস্য পরমাপোস্তদ্েশানুপ- 

পত্তাবুত্তরস্ তব্দেশানুভবো৷ ভিন্নঃ, সহক্ষণভেদাৎ তয়োরাশ্বরস্থয 

যোগিনো হন্যস্বপ্রত্যয়ো ভবতীতি । অপরে তু বর্ণয়ন্তি, যেহ্ত্যা 
বিশেষাস্তেহন্তপ্রত্যয়ং কুর্ববন্তীতি, তত্রাপি দেশলক্ষণভেদো 

মুর্তিব্যবধিজািভেদশ্চান্যত্বহেতঃ। ক্ষণভেদস্ত যোগিবুদ্ধিগম্য 
বেতি, অত উক্তং “মুগ্তিব্যবধিজাতিভেদাভাবান্নীস্তি মূল- 

পৃথকৃত্বম্” ইতি বাঁধগণ্যঃ। 

অন্তার্থ:--ছুটি স্তর দেশ ও লক্ষণ সমান হইলে, জাতিদ্বার! 

তাহাদের ভেদ নির্ণীত হয়, যেমন এইট গাভী, এইটি ঘোর্টকী) যেস্কলে 
দেশ ও জাতি এই উভয়ের তৃল্যতা আছে, মে স্থলে লক্ষণদ্ধারা বস্তর ভেদ- 

জ্ঞান হয়, যেমন কালচক্ষুবিশিষ্ট %ভী, শাস্তস্বভাব গাভী জাতি ও লক্ষণ 

তু্য হইলে, যেমন আমলকদ্বর দেখিতে ঠিক একাকার হইলে তাহাদের 
গ্রভেদ দেশভেদদ্বারাই জানা যায় ; যেমন এইটি পূর্বদিকে, এইট উত্তর- 
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দিকে আছে । কিন্ত দ্রষটা অন্তমনস্ক থাকিলে, যদি পূর্বাদিকমস্থ আমলকটি উত্তর 

দিকে এবং উত্তরদিক্স্থ আমলকট পূর্ব্ধিকে রাখা হয়, তবে দেশের 

তুলযতা হওয়াতে, কোন্ট পূর্ববাদকৃন্থ, কোন্টি উত্তরদিকন্থ আমলক ছিল, 

তাহ! জানিতে পার! যায় না; কেবল তত্বজ্ঞান দ্বারাই ইহা নিঃদন্দেহবূপে 

জানা যাইতে পারে । অতএব স্থত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বিবেকজজ্ঞান হইতে 

এই বন্ত্বরূপের জ্ঞানলাভ হয়। কারণ পূর্বক্ষণসমন্বিত পুব্বদিকৃস্থ 

আমলকের সহকারী দেশ তত্ক্ষণসমন্থিত উত্তরদিকৃস্থ আমলকের 

সহকারী দেশ হইতে ভিন্ন, আমলক ছুইটি স্বীয় স্বীয় বিভিন্ন দেশ ও 

ক্ষণরূপ ধর্মবিশিষ্ট থাকায় প্রথমে বিভিন্ন বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল; 

পরে স্থানান্তরিত হইলে পূর্বদেশ ও ক্ষণ হইতে বিভিন্ন দেশ ও 

ক্ষণধন্মের অন্ুভবই তাহাদের বিভিন্নত্বের হেতু । এই দৃষ্টাস্ত দারা 

প্রতিপন্ন হইবে যে, তুল্য জাতি, লক্ষণ ও দেশবিশিষ্ট পরমাণু সকলের 

প্রভেদবোধ ৪ এখব্যসম্পন্ন বোগী এইরূপেই কারয়। থাকেন। পৃুর্বধ- 

পরমাণুখ যে দেশে ওক্ষণে প্রথম সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, শ্সহচর 
এক বিশেষ ক্ষণও ছিল; উত্তরপরমাণু গেই ক্ষনে, সেই দেশে ছিল না) 

উত্তরপরমাণুট স্থানান্তরিত হইয়া পূর্ব্পরমাণুর স্থান অধিকার করিলে, 

বিভিন্ন ক্ষণের সহিত যুক্ত হইয়া উত্তর পরমাণু শেষোক্ত দেশে দৃষ্ট হয় । 

যোগিগণ সহকারীক্ষণের তারতমা দ্বারা এ পরমাণুর ভিন্নত্ব বুঝিতে 

পারেন। কেহ কেহ বলেন বে, হুক্মতম পরমাণু দেশ, লক্ষণ, জাতি- 

নিরপেক্ষভাবে " স্বরূপতঃই পরম্পরের সহিত [বভিন্নরূপে অবগ্তিত 
পৃবশেষ” পদার্থ; এই বিশেষ স্বরূপই পৰ্ুমাগুদকলের ভেদপ্রতীতি 

জন্মায়; কিন্তু এই মতেও স্বীকার করিতে হইবে বে, পূর্বোক্ত দেশ ও 

লক্ষণতেদ এবং মূর্তি (সংস্থন) ব্যবধান ও জাতিরূপ ধর্মই পরমাণু- 
সকলের ভিন্নত্ববিষয়ক জ্ঞান উৎপাদন করে, (অতএব পূর্বোক্ত ত্রিবিধ 
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ভেদকের অতিরিক্ত বিশেষের অস্তিত্ব কল্পনা! অপ্রয়োজন )। ক্ষণের 

ভেদ কেবল যোগিগণেরই বোধগম্য হয়। অতএব ভগবান্ পতরঞ্জলি 
বালয়াছেন যে মূর্তি, বাবধি (দেশব্যবধান) ও জাতির পার্থক্য না 

থাকায় মূলকারণ সত্ব, র৪জঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্বক প্রকৃতির কোন 

ভেদ নাই। 

৫৪শনুত্র। তারকং, সর্বববিষয়ং সর্ববাবিষয়মক্রমং চেতি 

বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ 

পূর্বোক্ত বিবেকজজ্ঞান সংপারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করে, সমস্ত 

জগতকেই ইহ! বিষয় করে, অতীত, অনাগত ও বর্তমান সমস্ত বস্ত সর্ব- 

প্রকারে ইহার বিষয়ীভূত হয়; এবং অতীতাদিক্রম-নিরপেক্ষভাবেও সকল 
সময়েই সকল বস্ত প্রকাশ করিতে পারে । 

ভাষ্য। তারকমিতি স্বপ্রতিভেখমনৌপদৈশিকমিত্যর্থঃ, 
সর্বববিষয়ং, নাস্ত কিঞ্চ্দিবিষয়ীভূতমিত্ার্থঃ, সর্ববথাবিষয়ম্ 

অতীতানাগত প্রত্যুৎ্পন্নং সর্ববং পর্ধ্যা়ৈঃ সর্ববথা জানাতীত্যর্থ ; 

অক্রমমিতি একক্ষণোপারূঢং সর্ববং সর্ববথা গৃহাতীত্যর্থঃ। 

এতদ্বিবেকজং জ্্কানং পরিপূর্ণম, অস্তৈবাংশো যোগপ্রদীপঃ, 
মধুমতীং ভূমিমুপাদায় যাবদস্য পরিসমাপ্তিরিতি | 

অন্তার্থ_“তারক” শবে উপদেশ ব্যতিরেকে স্বীয় 'প্রতিভ! হইতে 

উপজাত জ্ঞান বুঝায় ; “সর্ব্ববিষয়”»শবে কোন বন্তই এই জ্ঞানের বহিভূতি 

না থাকা বুঝায়) “সর্বথাবিষয়” শবে অতীত, অনাগত ও বর্তমান সমস্ত 
বস্ত পর্য্যায়ভেদে সর্ধপ্রকারে জ্ঞাত হওয়! বুঝায়; “অক্রম” শব্দে অতীত, 

অনাগত সমস্ত বিষয় সর্ধপ্রকারে যুগপৎ গ্রহণ করা বুঝায়। এই বিবেকজ- 
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জ্ঞান পরিপূরণনবন্ধপ, যোগপ্রদীপও এই বিবেকজজ্ঞানালোকের অংশ 
মাত্র। এই পাদের ৫১ স্থত্রে যে খতস্তরা-প্রজ্ঞাবিশিষ্ট মধুমতীভূমির 
উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই মধুমতীভূমিকে লাভ করিয়া প্রজ্ঞার লয় 
পর্য্যন্ত ইহার সীম! | 

ভাষ্য ।--প্রাপ্তবিবেকজঙ্ঞানস্তাপ্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানস্য বা 
৫৫শ স্ুত্র। সন্তপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ 

অস্ার্থ:__পুর্ববোক্ত বিবেকজন্ঞানপ্রাপ্তিহেতুকই হউক, অথবা অন্ত 
উপায়েই (পরাভক্তিঘোগ হইতেই ) হউক পুরুষের স্ায় শুদ্ধি চিত্বপন্বেরও 
সম্পাদিত হইলে কৈবল্য উপজাত হয়। 

ভাষ্য।_যদা শিদ্ধংতরজস্তমোমলং বুদ্িসন্ধং পুরুষস্যান্যতা- 

প্রত্যয়মাত্রাধিকারং দগ্ধরেশবীজং তবতি, তদ পুরুষস্য গুদ্ধি- 

সারূপ্যমিবাপন্নং ভবতি; তদা পুরুষস্যোপচরিতভে।গাভাবঃ 

শুদ্ধিঃ। এতস্যামবস্থায়াং কৈবল্যং ভবতীশ্বরস্যানীশ্বরস্য বা 
বিবেকজঙ্ঞানভাগিন ইতরসা ব| নহি দগ্ধক্রেশবীজস্য জ্ঞানে 
পুনরপেক্ষা কাচিদস্তি, সব্শুদ্ধিদ্বারেণৈত সমাধিজমৈশরয্যঞচ 
জ্ানেশপক্রান্তম্! পরমার্থতস্ত জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ভতে ; তম্মি- 

নিবৃত্তে ন সন্থ্যতন্তরে ক্লেশাঃ; ক্লেশাভাবা কর্ম্মবিপ|কাভাবঃ ; 

চরিতাধিকারাশ্চৈতস্যামবস্থায়াং গুণ| ন পুরুষস্য পুনদৃশ্যাত্বেনো- 
পণতিষ্ঠন্তে ; তৎপুরুষস্য কৈবলাং, তদা পুরুষঃস্বরূপমাত্রজ্যোতির- 
মলঃ কেবলীভবতি | ৃ 

অন্তার্চ-রজঃ ও তমোরূপ মলা বিদুরিত হইয়া বুদ্ধিসত্ব নির্মল 

হইলে, তাহা পুরুষ হইতে বিভিন্ন এইমাত্র জ্ঞানাকারে পরিণত হয় 
১৬ 
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তৎপর তাহা হইতে অবিষ্ভাদি ক্লেশবীজ দগ্ধ হয়, তখন ইহার, পুরুষের 
শুদ্ধির স্তায়, শুদ্ধি লাভ হয়; কল্পিত ভোগাভাবকেই পুরুষের শুদ্ধি বলে 
(বস্তুতঃ পুরুষ নিত্যই শুদ্ধ)। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কৈবল্য উপস্থিত 
হয়, যোগী সর্বববিধ এশ্ব্যাপ্রাপ্ত পুরুষই হউন, অথব1 শ্ব্য্যবিরহিতই 
হউন, তিনি বিবেকজজ্ঞান সমন্বিতই হউন, অথব! তদ্বিরহিতই হউন, এই 

অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই কৈবল্যের উদয় হয়। ক্লেশবীজনকল দগ্ধ হইলে, 
কৈবল্য-জ্ঞানোদয়-বিষয়ে অপর কোন বিষয়ের অপেক্ষা থাকে না। 
কারণ সমাধি হইতে যে ধশবর্্য ও জ্ঞান উপজাত হয়, তাহারও কারণ 
সত্বশুদ্ধি (অর্থাৎ ক্লেশবীজের দগ্ধাবস্থা)। (পূর্বোক্ত বিবেকসমাধি ভিন্নও 

ভক্তিমার্গাবলম্বী পুরুষের ভগবংরুপায় এই সত্বশুদ্ধি সংঘটত হইতে 

পারে; তাহা সমাধিপাদের ২৩ সংখ্যক সুত্র ও অপরাপর স্থানে পূর্বে 

বণিত হইয়াছে )। নিশ্চিত কথ! এই যে, পুরুষজ্ঞান হইতেই অনর্শনরূপ 

বন্ধ নিবস্তিত হয়; বন্ধ নিবৃত্ত হইলে আর পরে অবিদ্ধ/দি ক্লেণ থাকে না) 

অবিষ্যা্দি ক্লেশের অভাব হওয়াতে আর জাতি, আযুঃ ও ভোগের উৎপাদক 

ধর্মীধর্মরূপ কর্মমবিপাকও থাকে না; এই অবস্থায় গুণসকল সমাপ্তাধিকার 

হওয়াতে আর পুরুষের দৃশ্তরূপে পৃথকৃভাবে অবস্থান করে না। ইহাই, 

পুরুষের কৈবল্য, তথন পুরুষ স্বপ্রকাশ নির্মল ( গুণবজ্জিত ) কেবল- 

অবস্থায় অবস্থিতি করেন। 

ইতি বিভূতিপাদঃ॥ 
ও ততমৎ। 

০০০০০ 



ও হরিঃ। 

চ্কার্্পনিল্ক ভ্রন্ষন্বিক্য। । 

পাতঞল-দর্শন | 
কৈবল্যপাদ। 

১ম হত্র। জন্মৌষধি-মন্ত্রতপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয় | 
জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপন্তা ও সমাধি হইতে সিদ্ধিসকল উপজাত হয়। 

সিদ্ধিঘকল এই পঞ্চবিধ। 

ভাষ্য।__দেহান্তরিতা জম্মনা সিদ্ধি; ওধধিভি অস্থর-$ 
ভবনেষু রসায়নেনেত্যেবমাদি, মন্ত্রে: আকাশগমনাণিমাদিলাভঃ ) 
তপসা সঙ্কল্পসিদ্ধিঃ; কামরূপী যত্র তত্র কামগ ইত্যেবমাদি ; 
সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ো ব্যাখ্যাতাঃ। 

অন্তার্থ__বর্তমান জন্মেই অন্যবিধ দেবাদিদেহ-প্রাপ্তি, অথবা ূর্বব- 
জন্মাঙ্জিত কর্মনিষন্ধন এই জন্মে জন্মাবধি অলৌকিক শক্তিলাভকে 
জন্মজ-সিদ্ধি বলে। ওষধিজ-সিদ্ধি, যথা :-_অস্তুরদিগের ভবন প্রাপ্ত হইয়া 
( অস্থুরকন্তাগণ প্রদত্ত ) রসায়ন সেবন করিয়া, নানাবিধ ভোগ-সামধ্য এবং 
শারীরিক দৃঢ়তা লাভ করিতে পারা যায়; তদ্রপ এবং অপরাপর ওঁষধি- 
প্রভাবে জাত দৈহিকসিদ্ধিকে ওষধিজ-সিদ্ধি বলে। মন্ত্রজ-সিদ্ধি, যথা £__ 
আকাশগমন, অপিমাদি পর্বর্যলাভ। তপন্তাজনিত-সিদ্ধি, যথা £__সঙ্কর- 
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সিদ্ধি (যাহা ইচ্ছা কর! যায়, তাহাই পাওয়া যায় ), কামরূপী হওয়া, অর্থাৎ 
যেখানে সেখানে ইচ্ছামাত্র গমন করিবার শক্তি লাভ করা । সমাধিজ- 
সিদ্ধিনকল পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

ভাষ্য ।-_তত্র কায়েন্দ্রিয়াণামন্তজাতীয়পরিণতানাম্__ 
 স্থত্র। জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ 
তন্মধ্যে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অন্তজাতিং-প্রাণ্তিরপ যে জাত্যন্তর-পরিণাম 

অর্থাৎ দেবত্বাদি লাভ, তাহা৷ প্রকৃতির অন্ুপ্রবেশবশতঃ হইয়া থাকে। 

ভাষ্য ।__পূর্ববপরিণামাপায়ে উত্তরপরিণামোপজনস্তেষাম- 
পূর্ববাবয়বানু প্রবেশান্তবতি ; কায়েব্দ্রিয়প্রকৃতয়শ্চ স্বং স্বং বিকার- 
মনুগৃতন্ত্যাপুরেণ ধন্মাদিনিমিত্তমপেক্ষমাণা ইতি। 

অন্তার্থঃ-_ পূর্বরপরিণামের (পূর্ব দেহেন্দ্িয়ের) অপগম হইয়া যে 
উত্তরপরিণামের (দেবতাদির দেহেস্দিয়াদি প্রাপ্ডিবূপ পরিণামের ) প্রাপ্তি 
হয়, তাহা পরে উপজাত অবয়বে কায় ও ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতির (কায়ের 

প্রক্কতি পৃথিব্যাদি পঞ্চভৃত, ইন্দ্িয়ের প্রক্কৃতি অস্মিতা, ইহাদিগের ) 
অনুপ্রবেশহেতু হয়। কায় ও ইন্দ্রিয়ের প্ররৃতিসকল ধর্ম্মাদিনিমিত্ব ক 
অবলম্বন করিয়া স্বীয় শ্বীয় বিকারদকলের রূপ সংঘটন করিয়৷ তাহাদিগকে 
প্রাপ্ত হয়। 

তয় স্ত্ব। নিমিত্মপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণগতেদস্ত ততঃ, 
ক্ষোত্রিকবৎ ॥ 

৪ 

ধর্দমাদি নিমিত্তসকল উক্ত পৃথিব্যাদি প্রক্কৃতিসকলের পরিণামের 
. প্রবর্তক নহে) তাহাদিগের দ্বারা কেবল প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তিমাত্র হয়) 
জল যেমন স্বতঃই নিম্নদিকে গমনের নিমিত্ত উন্মুখ, কিন্তু চারিদিকে বাধের 
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দ্বারা বেষ্টিত হইলে, কোনদিকে প্রবাহিত হইতে পরে না, কৃষক 

কোনদিকের বাধ কাটিয়া দিলে, আপনা হইতেই সেইদিকে প্রবাহিত 

হয়, বাধের কর্তন জলের প্রবাহের প্রবন্তক নহে, কেবল প্রাতবন্ধনিবারক 

মাত্র ; তদ্রপ ধন্মীধন্মরূপ নিমিত্ত প্রকতিমকলের পরিচালক নহে, প্রক্কৃতি- 

সকল স্বভাবতঃই বিকারোন্ুখ। বিশেষ বিশেষ ধর্মাধম্মরূপ কন্ম প্রকৃতি" 

সকলের বিশেষ বিশেষ দিকে চলনের গ্রতিবন্ধক দূর করে মাত্র) তাহারা 

প্রকৃতির তত্তৎপরিণামের প্রয়োজক নহে। 

ভাষ্য ।--ন হি ধন্মাদিনিমিন্তং প্রয়োজকং প্রকৃতীনাং 

ভবতি, ন কার্য্েণ কারণং প্রবর্ত্াতে ইতি; কথস্তুহি? বরণ- 
ভেদস্ত ততঃ, ক্ষেত্রিকবত, যথা ক্ষেত্রিকঃ কেদারাদপাম্পূরণাৎ 

কেদারান্তরং পিপ্লাবয়িধুঃ সমং নিম্সং নিম্মতরং বা নাপঃ পাণিনা- 

হপকর্ষতি, আবরণং তু আসাং ভিনন্তি, তশ্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেবাপঃ 

কেদারান্তরমাপ্লাবয়ন্তি; তথা ধর্ম; প্রকৃতীনামাবরণমধর্ম্মং | 

ভিনত্তি, তশ্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেব প্রকৃতয়ঃ শ্বং স্বং বিকারমাপ্রা বয়ন্তি। 

যথা বাস এব ক্ষেত্রিকস্তশ্মিন্নেব কেদারে ন প্রভবত্যৌদকান্ 

ভৌমান ব৷ রসান্ ধান্ামূলান্তনু প্রবেশয়িতুং কিন্তুহি মুদগ-গবেধুক- 

শ্যামাকাদীন্ ততোহপকর্ষতি, অপকৃষ্টেধু তেযু ্বয়মেব রসা ধান্ত- 

মূলান্যনুপ্রবিশস্তি ; তথা ধর্ম নিবৃত্তিমাত্রে কারণমধন্মস্য, শুদ্ধ্য- 

শুদ্ধ্যোরত্যন্তবিরোধাত, নভু প্রকৃতিপ্রবৃত ধর্মো হেতু 
ভবতীতি। অত্র নন্দীশ্বরাদয় উদাহাধ্যা?, বিপর্যয়েণাপ্যধর্দো 

ধন্ং বাধতে, ততশ্চাশুপ্দিপরিণাম ইতি; তত্রাপি নভ্ষাজগরাদয় 

উদাহাধ্যাঃ। 
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অন্যার্থ-ধর্মাদি নিমিত্সকল প্রকৃতির পরিণামের প্রবর্তক নহে; 
কার্য্ের দ্বারা কারণ প্রবস্তিত (প্রেরিত ) হইতে পারে না; তবে কিজন্য 
প্রকৃতির পরিণামকে ধর্থার্দিনিমিত্তক বল! হয়? উত্তর, ধর্্মাদি দ্বারা 
স্বভাবতঃ পরিণামশীল প্রক্কৃতির গতিরোধক প্রতিবন্ধক দূর হয় বলিয়া। 
তাহা কৃষকের কার্য্ের স্তায়; কৃষক যেমন এক ক্ষেত্র হইতে সমতল' 
অথবা নিয় ক্ষেত্রান্তরে জল লইবার অভি প্রায়ে হস্তদ্বারা জলকে আকর্ষণ 
করিয়া লয় না, শেষোক্ত ক্ষেত্রে জল বাইবার প্রতিবন্ধক কর্তন করিয়! 
দেয় মাত্র, প্রতিবন্ধক কর্তন করিয়া দিলে আপন! হইতেই জল শেষোক্ত 
ক্ষেত্রকে আগ্লাবিত করে ; তদ্রপ ধর্্মনকলও প্রকৃতির আবরক অধর্মমকে 
ভেদ করিয়া দেয়, তাহা ভিন্ন হইলে, স্বয়ংই প্ররুতিদকল স্থীর স্থীয় 
অন্থরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়। অথবা কৃষক যেমন ক্ষেত্রস্ ধাশ্ঘমূলে জল 
অথবা ভূমিরস প্রবেশ করাইতে সমর্থ হয় না, কিন্তু মুগ, গবেধুক, শ্তামা 
প্রতি উৎপাটন করিয়া দেয়, এই সকল উৎপাটিত হইলে, স্বয়ংই 
সকল রস ধান্যমূলে অন্ুপ্রবিষ্ট হর; তদ্রুপ ধর্মুও অধর্থোর নিবৃত্তি- 
মাত্রের কারণ; কারণ শুদ্ধিরূপ ধর্ম, এবং অশুদ্ধিরূপ অধন্মম উভয়ে পরম্পর 
অত্যন্তবিরোধী (একটি উপজাত হইলে, অপরটি বিনষ্ট হয়)। এইরূপেই 
কার পরিণামবিষয়ে ধর্ম হেতুস্বরূপ হয়। ননীশ্বরাদি তাহার 
ৃষ্টাত্তস্থল। আবার বিপর্যয়ক্রমে অধর্মও ধর্ম বিনাশ করে, তাহাতে, 
অধম্মপরিণাম ঘটয়া থাকে। তদ্বিষয়ে নহুষের অজগরত্বপ্রাপ্তি প্রভৃতি 
উদাহরণ স্থুল। 

ভাষ্য ।_যদা তু যোগী বহুন্ কায়ান্ নিম্মিমীতে তদা কি- 
মেকমনস্থাস্তে ভবন্ত্যথানেকমনস্কা ইতি। 

যোগিগণ এক সঙ্গে বহু শরীর ধারণ করিলে, তৎসমস্ত দেহ কি একই 
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চিত্তের অধীন হয়, অথবা প্রত্যেক শরীরে এক একটি পুথক্ পৃথক্ চিন্ত 

থাকে, এই জিজ্ঞাসায় সত্রকার বলিতেছেন £-_ 

রথ স্থত্র। নিশ্মাণচিত্রান্তম্মিতামাত্রাৎ ॥ 

ভাষ্য ।__অস্মিতামাত্রং চিত্তকারণমুপাদায় নিম্মাণচিত্তানি 
করোতি, ততঃ সচিত্তানি ভবন্তি। 

অন্ঠার্থঃ--অস্মিতামাত্র উপাদান গ্রহণ করিয়া বোগিগণ অপর চিত্ত- 

সকল নির্মাণ করিয়া থাকেন, তাহাতে নিশ্মিতশরীরসকল প্রত্যেকে চিত্ব- 

বিশিষ্ট হয়। 

৫ম হুত্র। প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিন্তমেকমনেকেষাম্ ॥ 

নিশ্মিতচিত্তসকলের প্রবৃত্তি বিভিন্ন হইলেও, সকল বিভিন্ন চিত্তের 

প্রেরক একই চিত্ত থাকে । 

ভাষ্য ।-_বহুনাং চিত্বানাং কথমেকচিস্তাভি প্রায়পুরঃসরা- 

প্রবৃত্তিরিতি সর্ববচিন্তানাং প্রয়োজকং চিন্তমেকং নিম্মিমীতে ; 
ততঃ প্রবৃত্তি ভেদঃ । 

অস্তার্থঃ-য্দি তাহাই হয়, তবে কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন চিন্কের একচিত্তের 

অভিপ্রায়ানুসারে প্রবৃত্তি ( কর্মনচেষ্টা) হইতে পারে? উত্তর, বিভিন্ন সমস্ত 

চিত্তের প্রয়োজক একট চিত্ত নিশ্মিত হয়, তদধীনভাবে এ ভিন্ন ভিন্ন চিত্তের 

ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি হয়। (অর্থাৎ সকল নির্ষিতচিত্তের প্রেরক পূর্বসিদ্ 

চিন্তই হইয়া থাকে )। 

[ এইস্থলে মূল গ্রস্থে যোগবিভূতি প্রদশিত*হইতেছে বলিয়া! ভাষ্যকার 
যোগীদিগেরই এই যোগৈশ্ব্্য ভাষো ব্যাখ্যা করিয়াছেন । পরম্থ সর্বচিত্ত- 

নিদ্মীতা পুরুষও সমস্ত নির্মাণ করিয়া তাহার প্রেরকম্বরূপে একচিত্তাব- 

লম্বনে অবস্থান করিতেছেন, ইহা ও ভাবতঃ ঝুবিতে হইবে ]। 

বধ 



২৪৮ দার্শনিক ব্রল্গবিষ্ভা , 

৬ষ্ঠ স্ত্র। তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ 

প্রথম সুত্রোক্ত পঞ্চবিধ সিদ্ধির মধ্যে ধযানজ ( সমাধিজ ) সিদ্ধি বলিয়া 

যাহা উক্ত হইয়াছে তদ্দিশিষ্টচিত্ত অনাশয় (বাসনাবঞ্জিত )। 

ভাষ্য। পঞ্চবিধং নিশ্মাণচিত্তং জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ 

সিদ্ধয় ইতি ; তত্র যদেব ধ্যানজং চিত্বং তদেবানাশয়ং, তন্যৈব 
নাস্ত্যাশয়ঃ রাগাদিপ্রবৃত্তির্নাতঃ পুণ্যপাপাভিসম্বন্ধঃ, ক্ষীণরেশত্বাৎ 

যোগিন ইতি । ইতরেষান্ত বিষ্ভতে কর্্মাশয়ঃ। 

অস্তার্থঃ--জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপঃ ও সমাধিজ-সিদ্ধিযুক্ত নির্দমাণচিত্তও 

পঞ্চবিধ ; তন্মধ্যে :ধ্যানজচিত্তই অনাশয়, আশয়রহিত অর্থাৎ রাগদেষাদি 

প্রবৃত্তিবিহীন; অতএব পুণ্যপাপাদদি সন্বন্ধ তাহার হয় না; কারণ 

অবিদ্যাদদি ক্লেশসকল যোগীদিগের ক্ষয় হয়; অপর সকল চিত্তে কিন্তু 

বাসনারূপ কন্মীশয় থাকে। 

ভাষ্য ।--্যতঃ 

পম ত্র । কন্মাশুক্লাকুষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ 

কারণ যোগীদিগের শুরু অথবা কৃষ্ণ কোন প্রকার কর্ম নাই, অপর 

সকলের কর্ম্ম শুরু, কৃষ্ণ, এবং শুরুকৃষ্ণ এই ত্রিবিধ। 

ভাষ্য ।--চতুষ্পাৎ খন্বিয়ং কর্মমজাতিঃ, কৃষ্ণা, শুরুকৃষ্ণা, 

শুরা, অশুক্লাহকৃষ্ণ৷ চেতি। তত্র কৃষ্ণ ছুরাতনাম্ঠ শুরুকুষ্ণা 

বহিঃসাধনসাধ্যা, তত্র পরগীড়ানুগ্রহদ্বারেণ কর্মমাশয়প্রচয়ঃ। শুরা 

তপঃস্বাধ্যায়ধ্যানবতাম্; সা হি কেবলে মনম্তায়তত্বাদবহিঃ- 

সাধনাধীনা, ন পরান্ পীড়য়িত্ব| ভবতি। অশুর্ুকৃষ্ণ সংহ্যাসিনাং 

ক্সীণর্রেশানং চরমদেহানামিতি |  তত্রাহগুরুং যোগিন এব ফল- 



পাঁতগ্রল দর্শন--কৈবল্যপাদ। ২৪৯ 

'ন্যাসাৎ অকৃষ্ণং ঢানুপাদানাত। ইতরেষাং তু ভূতানাং 

পুর্ববমেব ত্রিবিধমিতি 

অস্তার্থ:_-কর্ম চারি প্রকার জাতিতে বিভক্ত ) যথা £__কৃষও, শুরুকুষণ, ' 

শুরু, অগুক্ুঅকৃঞ্জ; দুরাকআ্মাদিগের কর্ম কৃষ্ণ (ছুঃখজনক পাপ কর্ম )। 

যাহা বাস্থবস্ত ( যব, ধান্য, পণ্ড, পক্ষী ইত্যাদি উপায়) সহকারে সিদ্ধ হয় 

(যেমন অশ্বমেধাদিযজ্ঞ ) তাহা শুর্ুরুষ্খ (স্থখ ও ছুঃখ উভয়প্রদ পুণা- 

পাপান্সক)। তাভাতে পরের প্রতি পাড়া (পশুবধাদি পীড়া ) ও পরের 

প্রতি অনুগ্রহ (ব্রাঙ্ণাদিকে দক্ষিণা প্রদান) হইতে কর্্মাশয় ( ধন্ম ও 

অধন্ম) সঞ্চিত হর। তগস্তা, স্বাধ্যায় ও ধ্যানবিশিষ্ট পুরুষদিগের কর্ন 

শুরু (স্ুখপ্রদ ধন্মাস্সক ); এই কর্ম কেবল মানসিক ব্যাপার দ্বারা হইয়া 

থাকে, অতএব তাহা বাহ্ৃবস্তর সাহায্য অপেক্ষা করে না, অপরকে পীড়া 

দিয়া তাহা উৎপন্ন ভয় না। যাহারা কর্ম-সংন্যা করিয়াছেন, যাহারা 

অবিগ্যাদি ক্লেশশুন্য চরমদেহ লভি করিয়!ছেন, তাহাদিগের কর্ম অশুর্লারুষণ ;) 

কর্মফল তাগ করাতে তীহাদের কন্ম শুরু নহে, তাহা কৃষ্জও নহে, 

কারণ তীহারা সর্ববিধ কর্মের প্রতি অহংবুদ্ধিবিরহিত। অপর জীবের 

কর্ম কিন্তু পূর্বোক্ত ত্রিবিধ প্রকার । 

৮ম সুত্র ।--ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তিরবাসনানাম্ ॥ 

পূর্বোক্ত শুক্লাদি ত্রিবিধ কর্ম হইতে তত্তদ্বিপাকান্্গামী বাসন! 

(সংস্কার ) উপস্গাত হর়। 

ভাষ্য ।__-তত ইতি ত্রিবিধাণ কর্দ্মণঃ; তদ্দিপাকানুগুণানা- 

মেবেতি বজ্জাতীয়স্ত কম্মণো যো বিপাকস্তস্ানুগুণ৷ য| বাসনাঃ 

কর্দ্মবিপাকমন্ুশেরতে তাসামেবাভিব্যক্তিঃ; ন হি দৈবং কর্ম 

বিপচ্যমানং নারকতিষ্যগ্রনুষ্যবাসনাহভিব্যক্তিনিমিত্তং ভবতি, 



২৫০ দার্শনিক ব্রক্ষবিদ্তা | 

কিন্তু দৈবানুগুণা এবাস্ত বাসনা ব্যজ্যন্তে। নারকতির্ধাযনুষ্যেষু 

চৈবং সমানশ্চর্চ2 | 

অন্তার্থ “ততঃ” শব্দের অর্থ পূর্বোক্ত ত্রিবিধ কর্ম হইতে। 
“তদ্িপাকান্থগুণানামেব অভিবাত্তি” পদের অর্থ যে জাতীয় কর্মের যেরূপ 

বিপাক অবধারিত আছে, সেই বিপাককে অন্ুরণ করে, যেব্ধপ বাসনা 

তাহার অভিব্যক্তি (উদয়) হয়; এমন কখনও হইতে পারে না যে 

দৈবকর্্ম (অর্থাৎ দেবশরীরোৎপাদক পুণাকর্ম) বিপাঁকপ্রাণ্ড হইয়া 

নরক, তির্য্যক্ অথবা মন্থুষুদেহ উৎপাদনকা'রিবাসনার অভিব্যক্তি করিবে। 

পরন্ত দৈবকন্মা দেবদেহ প্রাপণকারী বাসনারই উদয় করায়। এইরূপ 

নরকোত্পাদক কন্ধম এবং তির্ধাক্, মনুষাদি দেহোৎপাঁদক কন্ম্ম তত্তদ্ুপষোগী 

বাসনারই উদ্বোধন করে জানিবে। 

ঈম স্ত্র। জীাতি-দেশ-কাল-ব্যবহিতানামপ্যানন্তধ্যং ল্মুতি- 

স্কারয়োরেকরূপত্বী ॥ 

কর্ম, বিপাক ও তদন্ুরূপ বাসনার আনন্তরধ্য € অর্থাৎ যে জাতীয় কর্ন 

তদন্ধুরূপ জন্ম, আধুঃ ও ভোগ ও তদনুরূপ বাসনা (সংস্কার ) হওয়ারূপ 

যে নিয়ম, তাহা) অসংখ্য জন্ম, দেশ ও কালদ্বার! ব্যবহিত হইলেও ভঙ্গ 

হয় না; কারণ স্থৃতি ও সংস্কার একরূপ, অর্থাৎ যন্রপ সংস্কার তদ্রপই 

স্থৃতি, বিভিন্ন হইতে পারে না) সংস্কার, যাহা প্রচ্ছন্নতাবে চিত্তে অবস্থিতি 

করে, তাহাই উদ্দীপক বস্তযোগে স্মতিরূপে প্রকাশিত হয় ।' 

ভাষ্য ।--বৃষদংশবিপাকোদয়ঃ স্বব্যগ্তকার্জনাভিব্যক্তঃ, স যদি 

জাতিশতেন বা দূরদেশতয়া বা কল্পশতেন বা ব্যবহিতঃ পুনশ্চ 

্বব্যপ্রকাপ্ধন এবোদয়াৎ ত্রাগিত্যেৰ পূর্ববানুভূতবৃষদংশবিপাকাভি- 
সংস্কতাবাসনা উপাদায় ব্যজ্যেত; কম্মা্ড? যতো ব্যবহিতা- 



পাতঞ্ল দর্শন--কৈবল্যপাদ। ২৫১ 

নামপ্যাসাং সদৃশং কম্মীহভিব্যঞ্কং নিমিত্তীভূতমিত্যানন্তরয্যমেব ; 
কুতশ্চ ? স্মৃতিসংক্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ; ষথান্তবাস্তথা সংস্কারাঃ, 

তে চ কন্মনবাসনানুরূপাঃ, যথা চ বাসনাস্তথা স্বৃতিঃ, ইতি জাতি- 

দেশ-কাল-বাবহিতেভ্যঃ সংস্কারেভাঃ স্মৃতি, স্মৃতেশ্চ পুনঃ 
সংস্কারাঃ় ইত্যেতে স্মৃতিসংক্কীরাঃ কর্ম্মাশয়বুত্তিলাভবশাদ্ 
বাজান্তে। অতশ্চ বাবহিতানামপি নিমিত্ত-নৈমিত্তিক-ভাবানুচ্ছেদা- 
দানন্তর্যযামেব সিদ্ধমিতি | 

অশ্ার্থ £--বৃষদংশ (মাঙ্জার ) জন্মরূপ বিপাক, তাহার ব্যপ্তক কারণ 
উপস্থিত হইলেই উদয় হয়; শত জন্মাস্তরে অথবা বহু দূরদেশে অথবা 
শতকল্পকাল পরেও স্বীর উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলেই তাহা! উদয় হয়, 
পূর্বান্থভৃত মাজ্জারজন্মপ্রাপক সংস্কারবিশিষ্ট বাসনাকে ঝটিতি উদ্বোধন 
করিয়। প্রকাশিত হয় ; কারণ (জন্মাদি দ্বার! ) বাবহিত হইলেও অনুরূপ 
কর্মই ত্প্রকাশের নিমিত্ত হয়, (তদনুকুল অবস্থাই কর্মের বিপাককে 
প্রাপ্তি করায়); অতএব কণ্ম, সংস্কার ও বিপাকের অবশ্ঠন্তাবী আনস্ত্ঘ্য 

আছে। আরও কারণ এই বে, স্মৃতি ও সংস্কারের তুলারূপত্ব আছে; 

যেরূপ অন্কুভব হয় তদ্রপই সংস্কার জন্মে, কর্মবাসন। সংস্কারের অনুন্ধপ 

হয়, স্মৃতি পুনরায় এ বাসনার অন্ুরূপ হয়; অতএব জন্ম, দেশ ও কাল 

দ্বারা ব্যবহিত হইলেও সংস্কার হইতে তদনুরূপ স্মৃতি হয়, স্মৃতি হইতে 

পুনরায় অনুরূপ সংস্কার হয়) পুনরায় ধর্মাধর্মরূপ কর্মাশয় ব্যাপারবিশিষ্ট 

হইলে এই স্ততি ও সংস্কার প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ যখন সুযোগ পাইয়া 

কর্্মাশয় বৃত্তিণীল হয় (প্রকাশিত হইতে সমর্থ হয়), তখনই ইহার! প্রকাশ 

পায়। অতএব ব্যবহিত হইলেও ইহাদের নিমিন্ত-নৈমিত্তিক. ( কার্ধ্য- 

কারণ ) ভাবের উচ্ছেদ হর ন! বলিয়া, ইহাদের আনন্তর্য্যও দিদ্ধ আছে। 



২৫২ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা। 

১০ম সুত্র। তাসামনাদিত্বর্চ অ।শিষো নিত্যত্বাৎ ॥ 

চিরকালই যেন থাকি, এইরূপ আপনার সম্বন্ধে মঙ্গলেচ্ছা নিত্যই 
থাকাতে, বাসনাসকল অনাদি বলিয়। জান! যায় । 

ভাষ্য ।-_তাসাং বাসনানাম্ আশিষো নিত্যত্বাদনাদিত্বম্; 

যেয়মাত্মাশীর্মানভূবং ভূর়াসমিতি সর্বস্য দৃশ্ঠৃতে, সা ন স্বাভা- 
বিকী; কন্মাৎ? জাতমাত্রস্ত জন্তোরননুভূতমরণধশ্কম্য 
দ্বেষছুঃখানুল্মুতিনিমিত্তো মরণত্রাস) কথং ভবে? নচ 

স্লাভাবিকং বস্ত্র নিমিত্তমুপাদন্তে। তস্মাদনাদিবাসনাহনুবিদ্ধমিদং 

চিন্তং নিমিত্তবশাৎ কাশ্চিদেব বাসনাঃ প্রতিলভ্য পুরুষস্য 

ভোগারোপানর্তত ইতি। ঘট প্রাসাদপ্রদীপকল্পং সঙ্কোচবিকাশি 

চিন্তং শরীরপরিমাণাকারমাত্রমিত্যপরে প্রতিপন্নাঃ, তথা চান্ত- 

রাভাবঃ, সংসারশ্চ যুক্ত ইতি। বৃত্তিরেবাস্য বিভুনঃ সঙ্কোচবিকা- 

শিনীত্যাচাধ্যঃ। তচ্চ ধন্মদিনিমিত্তাপেক্ষম্। নিমিত্ৃঞ্চ দ্বিবিধং, 

বাহামাধ্যাত্মিকঞ্চ ; শরীরাদিসাঁধনাপেক্ষং বাহ্ং স্তুতিদানাভিবাদ- 

নাদি, চিত্তমাত্রাধীনং শ্রদ্ধাস্ভাধ্যাত্বিকম্। তথাচোক্তং “যে 

চৈতে মৈত্র্যাদয়োধ্যায়িনাংবিহারাস্তে বাহাসাধন-নিরনু গ্রহাত্মানঃ 
ধন্মমতিনির্ববর্তয়ন্তি” । তয়োর্মানসং বলীয়ঃ; কথং ? 

জ্ঞানবৈরাগ্যে কেনাতিশয্যেতে, দণ্ডকারণ্যং চিত্তবলব্যতিরেকেণ 

কঃ শারীরেণ কর্ণ শুন্যং 'কর্তৃমুৎসহেত, সমুদ্রমগস্ত্যবদ্ 

পিবেৎ ? 

অন্তার্থ £--চিরকালই যেন থাকি, এইরূপ আম্মাণীর্ববাদ সমস্ত প্রাণীরই 

নিত্য বর্তমান থাকাতে, উক্ত বাসনাসকলও অনাদি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 



পাতগ্জল দর্শন-_কৈবল্যপাদ । ২৫৩ 

কিন্তু চিরকালই থাকিব, আমার না থাকা বেন কখনও হয় না, এইরূপ 
আম্মাশীর্ববাদ বাহা সকল প্রাণীরই দুষ্ট হয়, তাহা তাহাদিগের স্বাভাবিক 
(স্বরূপগত) ধর্ম নহে। স্বাভাবিক নহে, কেন বলা হইল? (স্বাভাবিক 
না হইলে) মৃত্যুর প্রতি দ্বেষ ও মরণছুঃথের জ্ঞানবিশিষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের 
যেমন মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হইলে, এ দ্বেষ ও ছুঃখসংস্কারমূলক স্মৃতির 
উদয় হইয়া তাহার মরণত্রাস উপস্থিত করে, জাতমাত্র জীব যে কখন মরণ- 
ধর্মের জ্ঞান লাভ করে নাই, তাহারও কেন এই মরণত্রাস দৃষ্ট হয়? 
ত্র ঃ--যদি মরণত্রাস স্বাভাবিক হইত, তবে তাহা কোন নিমিত্তের অপেক্ষা 

করিত না, যাহা স্বভাবিক তাহা কোন নিমিত্তের অপেক্ষা করে না। 
(বালকের মরণত্রাম দৃষ্ট হয় সতা, কিন্তু তাহা মাতৃবক্ষঃ হইতে পতন- 
সম্ভাবনা ইত্যাদি নিমিত্তের অপেক্ষা করিয়াই প্রকাশিত হয়; স্বভাব- 
সিদ্ধ হইলে তাহা এইরূপ কোন নিমিত্ের অপেক্ষা না করিয়া সর্বদাই 
প্রকাশিত থাকিত)। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে চিত্ত অনাদিকাল হইতে 
স্কারধুক্ত আছে, কোন নিমিত্তকে উপলক্ষ্য করিরা চিত্তের কোন কোন 
স্কার অভিব্যক্ত হয়, এবং পুরুষের ভোগ সম্পাদন করে। কেহ কেহ 

বলেন যে যেমন ঘটমধ্যস্থ হইয়া প্রদ্দাপ ঘটাভ্ন্তরস্থ স্থানকেই মাত্র 
প্রকাশ করে, বুহৎ প্রাসাদাভ্যন্তরে রক্ষিত হইলে, সেই একই প্রদীপ 
বৃহৎ প্রাসাদকেই প্রকাশিত করে, তদ্রপ চিন্তও তদাশ্রিত দেহের পরি- 
মানান্ুদারে সম্কুচিত ও প্রসারিত হয়। মৃত্যুকালে সুক্মদেহ অবলম্বন 
করিয়া গমন করে, অতএব চিত্ত তৎকালে সুক্ষ হয়, পুনরায় দেহ অবলম্বন 
করিয়া চিত্ত তদাকারবিশিষ্ট হইয়া সংসারী, হয়। (চিত্তের দেহানুসারে 
পরিমাণপ্রান্তিহেতু, অপর আতিবাহিক দেহকে আশ্রয় করিয়া চিন্ত 
পূর্বদেহ পরিত্যাগ করে, দেহনিরবঙ্ছিন্নভাবে চিন্ত থাকে না, এবং 
জীবের সংসারপ্রাপ্তিও এই £রূপেই অপর দেহসংযোগে হইয়! থাকে )। 



২৫৪ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা । 

পরন্ধ এতৎ সম্বন্ধে ততবদর্শী আচার্ধের উপদেশ এই যে, চিত্ত বিভূম্বভাব ও 
সর্বব্যাপী, ইহার বৃত্তিই সঙ্কোচ ও বিকাশশীল, এই বৃত্তিসকলই উদ্বোধক 
কারণবোগে সঙ্কুচিত ও বিকাশিত হয়, (ইহাই আচার্য পতগ্রলির 
সিদ্ধান্ত)। এই বৃত্তিসকল ধর্মাদি নিমিত্তের অধীন। উক্ত নিমিত্ত 
সকল ছুই প্রকার, বাহ ও আধ্যাত্মিক । শরীরাদি দ্বারা সাধ্য স্্তি-দান, 
অভিবাদন প্রভৃতি, বাহা। চিত্তমাত্রে স্থিত যে অদ্ধাদি তাহাকে আধ্যাত্মিক 
বলে। তৎসম্বন্ধে এইরূপ আচার্য-উক্তি আছে যে, প্ধ্যানীলদিগের যে 
মৈত্রাদি ব্যবহার, তাহা বাহ্বস্তর সাহায্য অপেক্ষা করে না, পরস্ত 
তদ্বাতীতই প্ররক্বষ্ট ধর্ম উৎপন্ন করে”। অতএব উক্ত নিমিত্বদ্ধয়ের মধ্যে 
যেটি মানসিক তাহাই শ্রেষ্ট; কারণ জ্ঞান ও বৈরাগ্য হইতে শ্রেঠ অপর 
কিছু নাই। চিন্তবল ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি কেবল শারীরিক চেষ্টা দ্বার 
দওকারণ্য শৃদ্ত করিতে উৎসাহ করিতে পারে? কেইবা অগন্ত্য 
খষির ন্যায় সমুদ্র পান করিতে প্রয়াস করিতে পারে? ( অতএব চিত্ব- 

বিভুম্বভাব, চিত্ত শরীরপরিমাণমাত্র হইলে এইরূপ কার্য কখন সম্ভব 
হইত না)। 

মন্তব্য £-_বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যের “কম্মাৎ» পদের পরে “জাতমাত্রস্ত', 
হইতে আর্ত করিয়া “ভবে২» পর্যযস্ত বাক্যকে আপতিম্বরূপ ব্যাখ্যা না 
করিয়া ভাষ্যকারের উত্তর বলিয়! ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। এইরূপ ব্যাখ্যা 
করিতে বু কষ্ট কল্পনা করিতে হয়) সুতরাং এইস্থলে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন- 
ভাবে ভাষ্য ব্যাখ্যাত হইল। পরস্ত উভয় ব্যাথ্যান্থসারেই ভাষ্যকারের 
উত্তর একই প্রকার) যাহা স্বাভাবিক তাহা কোন নিমিত্বের অপেক্ষা 
করে না এই মাত্রই উভয়ের সার। 

১১ হত্র। হেতু-ফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে 
তদভাবঃ ॥ 



পাঁতগ্রল দর্শন-_-কৈবল্যপাদ । ২৫৫ 

হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন অবলম্বন করিয়াই বাসনা সকল সঞ্চিত 
হয়, অতএব এই সকলের অভাব হইলে বাসনাও বিনষ্ট হয়। 

ভাষ্য ।-_হেতুঃ-ধন্মাৎ স্থখং, অধন্মাৎ দুঃখং, স্থখাৎ রাগঃ 

দুঃখাৎ দ্বেষ, ততশ্চ প্রযত্বঃ'তেন মনসা বাঁচা কায়েন বা পরি- 

স্পন্দমানঃ পরমনুগৃহাত্যপহস্তি বা, ততঃ পুনর্ধন্মাধন্মমৌ স্খ- 

দুঃখে রাগদ্েষৌ ইতি প্রবৃত্তমিদং ষড়রং সংসারচক্রম্; অস্য চ 

প্রতিক্ষণমাবর্তমানস্তাবিষ্ভা নেত্রী, মূলং সর্ববক্লেশানাম; ইত্যেষ 

হেতুঃ। ফলন্তর বমাশ্রিত্য যন্য প্রত্যুত্পন্নতা ধন্মাদেঃ, নহা- 
পূর্বেবোপজনঃ। মনস্তু সাধিকারমাশ্রয়োবাসনানাং, নহাবসিতাধি- 
কারে মনসি নিরাশ্রয়৷ বাসনা স্থাতুমু্সহন্তে। যদভিমুখীভূতং 
বস্ক যাং বাসনাং ব্যনক্তি তস্থাস্তদালন্বনম্। এবং হেতুফলা- 

শ্রয়ালম্বনৈরেতৈঃ সংগৃহীতাঃ সর্ববা বাসনাঃ। এষামতাবে তৎ- 
সংশ্রয়াণামপি বাসনানামভাবঃ। 

অন্তার্থঃ_“হেতু” যথা ১-ধর্্দ হইতে সুখ, অর্থ হইতে ছুঃখ, সুখ 

হইতে ততপ্রতি অনুরাগ, ছুঃখ হইতে ততপ্রতি ছেষ, রাগ ও দ্বেষ হইতে 

পুনরায় প্রযত্ব ( কর্ম্মচেষ্টা ), এই প্রযত্ব হইতে পুনরায় মনঃ, বাক্য ও 
শরীরের সহিত চালিত হইয়া মনুষ্য অপরের উপকার অথবা অপকার 

করে; তাহা হইতে পুনরায়, ধর্মাধন্ম, হুথদুঃখ, রাগদ্বেষ উৎপন্ন হয়; 

এই ছয় অরা ( রথচক্রের শলাক) যুক্ত হইয়া সংসারচক্র চলিতেছে; 

প্রতিক্ষণে ঘূর্ণায়মান এই সংসারচক্রের অবিগ্ঠাই নেত্স্থানীয় (যাহাকে 
অবলম্বন করিয়া! গাড়ীর চাকা ঘৃণিত হয়)) সর্ববিধ ক্লেশের মূল এই 

অবিগ্ভা, ইহাই সুত্রোক্ত “হেতু” শবের বাচ্য। “ফল'” যথা,--যাহাকে 

আশ্রয় করিয়! ধর্মাদি উৎপন্ন হয় ( অর্থাৎ ভোগরূপ পুক্রযার্থ) তাহা বাস- 
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নার ফল। বিনা কারণে কিছু উৎপন্ন হয় না, অতএব ধর্্মাধন্্মও অকারণ 
উপজাত হয় না জানিবে। সাধিকারে স্থিত চিন্তই বানার আশ্রর, চিন্তের 
অধিকার লুপ্ত হইলে (বহিম্ঘুখী বৃত্তি রুদ্ধ হইলে ), বাসনাসকল আশ্রর- 
খিহীন হইয়া আর থাকিতে পারে না। যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 

যে বাসনাকে উদ্বোধিত করে, সেই বস্তু সেই বাসনার আলম্বন। এই 

প্রকারে হেতু, ফলও আলম্বন হইতে সমস্ত বাসনা উপচিত হয়, ইহাদিগের 

অভাবে ইহার্দিগের আশ্রিত বাসনাসকলেরও অতাব হয়। 

ভাষ্য ।-_নাস্ত্যসতঃ সম্ভবঃ, ন চাস্তি সতো বিনাশ; ইতি 

দ্ব্যহ্েন সম্তভবন্ত্যঃ কথং নির্বভিষ্যান্তে বাসনা ইতি। 

অস্তার্থ:-_-অসরস্তর উৎপত্তি নাই, এবং সদ্বস্তরও' বিনাশ নাই, অতএব 

বাসনা যখন সব্স্ত, দ্রব্রূপে অবস্থিত, তখন কিরূপে ইহার অত্যন্ত বিনাশ 

সম্ভব হইতে পারে? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সুত্রকার বলিতেছেন £__ 

১২শ সুত্র। অতীতানাগতং স্বরূপতোইস্ত্যধবভেদাদ্বন্মাণাম্ ॥ 

অতীত ও অনাগত যে একেবারে স্বরূপতঃনাই এইরূপ নহে; ধর্মসকল 

অতীত, অনাগত ও বর্তমান এই ত্রিবিধ অধবাবিশিষ্ট, ইহা পূর্বেই বলা 

হইয়াছে। অতীতভাবপ্রাপ্তিকেই বিনাশ বলে। 

ভাষ্য ।-_ভবিষ্যদ্বাক্তিকমনাগতম্; অনুভূতব্যক্তিকমভীতম্; 

স্বব্যাপারোপারঢং বর্তমানম্; ত্রয়ং চৈতদস্ত জ্ঞামস্য জ্ঞেয়ম্। 

যদি চৈতৎ স্বরূপতো! নাভবিষ্যন্নেদং নিবিবষয়ং জ্ঞানমুদপৎস্যত ; 
তস্মাদতীতানাগতং স্বরূপতোহস্তীতি। কিঞ্চ ভোগভাগীয়স্ত 
বাহপবর্গভাগীয়স্য বা কন্মণ; ফলমুৎপিতস্্ব ষদি নিরুপাখ্যমিতি, 

তদুদ্দেশেন তেন নিমিত্বেন কুশলানুষ্ঠানং ন যুজ্যেত। সতশ্চ 
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কলস্ত নিমিত্তং বর্তমানীকরণে সমর্থং নাপুর্ব্বোপজননে ; সিদ্ধং 
নিমিত্বং নৈমিত্তিকস্য বিশেষানুগ্রহণং কুরুতে, নাপূর্ববমুৎপাদ- 
যতি। ধর্মী চানেকধর্মস্বভাবঃ, তন্ চাধবভেদেন ধণ্মাঃ 

প্রত্যবস্থিতাঃ, নচ যথা বর্তমানং ব্যক্তিবিশেষাপন্নং ড্রব্যতোইস্ত্যে- 

বনতীতমনাগতং বা; কথং তহি, স্বেনৈব ব্যঙ্গেন স্বরূপেণানা- 

গতমস্তি, স্বেন ঢানুভূতব্যক্তিকেন স্বরূপেণাতীতমিতি, বর্তমান- 
স্তৈবাধবনঃ স্বরূপব্যক্তিরিতি, ন সা ভবতি অতীতানাগত- 

যোরধ্বনোঃ; একস্য চাধ্বনঃ সময়ে দ্বাবধবানৌ ধন্মিসমস্থাগতে 

ভবত এবেতি, নাহতৃত্বাভাবন্ত্রয়াণামধ্বনামিতি। 

অন্তার্থঃ--যাহা ভবিষ্যতে প্রকাশিত হয়, তাহাকে অনাগত বলে? 

ঘাহার প্রকাশ অন্ুভূত হইয়াছে তাহ! অতীত; বাহা নিঞ্জ ব্যাপারে প্রবৃত্ত 

(প্রকাণ্তরপে ক্রিয়াশীল) তাহাকে বর্তমান বলে ; এই ত্রিবিধ প্রকারে স্থিত 

বন্তই জ্ঞানের জ্ের। বস্ত স্বর্ূপতঃ ত্রিবিধরূপে অস্তিত্বণীল না হইলে, 

নির্ধিবিষয়কজ্ঞান কখন হইতে পারে না। অতএব অনাগত এবং অতাঁত 

স্বরূপতঃ বর্তমান থাকে (অব্যক্তাবস্থার থাকে, একদা নাই হয় না)। 

আরও দেখ ভোগজ্বনকই হট্ক, অথবা মুক্তিজনকই হউক, ফলো" 

পাদনের নিমিত্তই কন্ম কৃত হইয়। থাকে । কন্ম কৃত হইলেই যদি তাহা 

একদা নাই হয়,তবে ফলোদেশে সেই কর্ম্রকে অবলম্বন করিয়া কোন 

মঙ্গলানুষ্ঠানের বিধান হইতে পারে না) (যাহাকে ফলের নিমিত্ত বলা 

যায়, তাহা কেবল সৎ ( অন্তিত্বণীল ) ফলের বর্তমানভাব উৎপাদনে সমর্থ, 

অস্তিত্ববিহীন বস্ত উৎপাদন করিতে কোনও নিমিত্ত সমর্থ নহে (কৃত 
কর্মের ফল অপৎ নহে, তাহা! সধ্বস্ত, অপ্রকাশ থাকে মাত্র, পরে উপযুক্ত 

নিমিত্ত উপস্থিত 'হইলে তাহা! উদ্দিত হয়)। যাহাকে কোন কার্যের 
১৭ 
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নির্দিষ্ট (সিদ্ধ) নিমিত্ত বলা যায়, তাহা এ কার্য্যকে ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত 
করায়,_ব্যক্ত-বিশেষরূপে অন্ুভবযোগ্যাবস্থা প্রাপ্তি করায় মাত্র; কিন্তু 

অনদৃস্তকে উৎপন্ন করে না। ধর্মী বস্ত (যেমন মৃত্তিকা) অনেক ধর্ম 

( ঘটকপালাদি ) বিশিষ্ট, অধ্বাভেদে এ ধর্ম সকল অবস্থান করে) কিন্ত 

বর্তমানটি যেমন বিশেষরূপে ব্যক্তাবস্থা প্রাপু হইয়া দ্রব্যর্ূপে পরিচিত 

হয়, তদ্রপ অতীত ও অনাগত নহে। তবে কিরূপে থাকে? 

বলিতেছি £__-অনাগতটি বাঙ্গযন্বূপে (প্রকাশিত হইবে, এইভাবে ) 

অবস্থিতি করে; অতীতটি অন্ুভূত-ব্যক্তিত্বরূপে ( বিশেষভাবে প্রকা- 
শিত হইয়া গিয়াছে, এই তাবে) অবস্থিতি করে; বর্তমান অধ্বারই 

স্বরূপ-ব্যক্তি হয় (স্বীয় বিশেষরূপে অভিব্যক্তি হয়); ইহা অতীত ও 

অনাগতের হয় না। একট অধ্বার উদয়কালে অপর দুইটি ধর্মীর 
( সামান্তের ) সহিত মিলিত হইয়া থাকে (যেমন ঘটাদিবিশেষ তৎসামান্য 
মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া থাকে ); না থাকিয়া হওয়া, ইহা তিনটি 

অধ্বার্ মধ্যে কোনটিরই নাই। 

১৩শ হুত্র। তে ব্যক্তসুন্মমা গুণাত্মীনঃ | 

এই ত্রিবিধ ধর্ম কোনটি ব্যক্ত, কোনটি সুক্ষ, এইমাত্র প্রভেদ ; 

সকলই গুণাআ্মক। 

ভাষ্য ।-_-তে খন্বমী ত্র্যধবানে। ধর্মমা বর্তমান! ব্যক্তাত্মানঃ 

অতীতাহনাগতাঃ সুক্গ্মাত্মানঃ ষড়বিশেষরূপা% সর্ববমিদং গুণানাং 
সন্নিবেশবিশেষমাত্রমিতি, পরমার্থতো গুণাত্মানঃ। তথাচ শাস্ত্রানু- 

শাসনম্ “গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যত্ত, দৃষ্টিপথং 
প্রাপ্ত তম্মায়েৰ স্থৃতুচ্ছকম্” ইতি ! 

অন্তার্থ১--এই অতীত, অনাগত ও বর্তমানরূপ অধ্বাবিশিষ্ট ধন্দ্মধ্যে 



পাতগ্রল দর্শন-__কৈবল্যপাদ। ২৫৯৭ 

বর্তমানটি ব্যক্তাত্বক ; অতীত ও অনাগত ছুইটি সুন্ধান্সমক ; ইহার! ষড়বিধ 

অবিশেষরূপ অর্থাৎ পঞ্চতন্মাপ্র ও অশ্মিতাস্বরূপ ; (সাধনপাদের ১৯ সংখ্যক 

সুত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য ; (ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ধ্যোম, এই পঞ্চবিশেষের অবিশেষ 
অর্থাৎ সামান্ত পঞ্চতন্মাত্র ; এবং একাদশ ইন্্রিয়রূপ বিশেষের অবিশেষ 

অন্মিতা অহংতত্ব, অতএব তন্মাত্র ও আম্মতা এই ছয়ট অবিশেষ প্রকাশিত 

জাগতিক সর্ধবস্তর সামন্ত উপাদান; সকল বস্তর অতীত ও অনাগত 

ধর্ম এই সর্ধোপাদান ষড়বিধ অবিশেষের সহিত একীভূত হইয়া বর্তমান 

থাকে )। পরন্ত এই বিশেষ ও অবিশেষাত্মক জাগতিক সমস্ত বস্তুই 

গুণত্রয়ের সংযোগ বিশেষমাত্র ; অতএব বস্তুতঃ সকলই গুণাত্মক । অতএব 

শাস্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে যে “গুণদকলের যাহা পরমরূপ, তাহা! দৃষ্টির বিষয়ী- 
ভূত হয় না) বাহ দৃষ্টপথে পতিত হয়, তাহা মায়াসদৃশ অতিশয় ভুচ্ছ 

অর্থাৎ অনিত্য'”। 

ভাষ্য ।--যদ! তু সর্ব্বে গুণাঃ কথমেকঃ শব্দঃ একমিব্দিয়- 

মিতি? 

সমস্তই যদি গুণাগ্রক হইল, তবে এইটি এক, অপরটি আর এক, 

যেমন এইটি ইন্দ্রিয়, এইরূপ প্রভেদ করিবার প্রয়োজন কি? তাহাতে 

স্মত্রকার বলিতেছেন £ 

১৪শ হুত্র। পরিণামৈকত্বাৎ বস্তৃতত্বম্ ॥ 

গুণের পর্জিণামে এক একটি করিয়া বিশেষ বস্থ প্রকাশিত ভয়, 

(পরিণাম বিভিন্ন বিশেষরণে হয) ? ইহাই এইটি এই বস্ত, অনরটি অন্তবস্ত, 
এইরপে বন্তকে পৃথক বলিয়া বোধ করিবার হেতু। 

* ভাষ্য ।-_ প্রখ্যা-ক্রিয়া-স্থিতিশীলানাং গুণানাং গ্রহণাত্মকানাং 

করণতাবেনৈকঃ পরিণাম: শ্রোত্রমিক্দ্রিয়ম্, গ্রাহ্াত্মকানাং শব্দ- 



২৬০ দার্শনক ত্রন্মবিদ্ধা। | 

তাবেনৈকঃ পরিণামঃ শবে বিষয় ইতি। শব্দাদীনাং মুত্তি- 
সমানজাতীয়ানামেকঃ পরিণামঃ পুথিবীপরমাণুস্তম্মাত্রা বয়বঃ, 
তেবাং চৈকঃ পরিণামঃ পৃথিবী, গৌঃ বৃক্ষঃ পর্ববতঃ ইত্যেবমাদিঃ। 
ভূতান্তরেষপি স্নেহৌঞ্ট্প্রণামিত্বাহবকাশদানান্যুপাদায় সামান্য- 
মেকবিকারারস্তঃ সমাধেয়ঃ। নাস্ত্যর্থো বিজ্ঞনবিসহচরঃ, অস্তি 

তু জ্ঞানমর্থবিসহচরং, স্বপ্লাদৌ কল্লিতমিত্যনয়া দিশা! যে বস্ত- 

স্বরূপমপহ্ন,বতে, জ্ঞানপরিকল্পনামাত্রং বস্তু, স্বপ্নবিষয়োপমং, ন 

পরমার্থত; অন্তীতি যে আহুঃ তে তথেতি প্রত্যুপস্থিতমিদং 

স্বমাহাত্যযেন বস্তু কথমপ্রমাণাত্মকেন বিকল্পজ্ঞানবলেন বস্ত- 

স্বরূপমুৎস্জ্য তদ্েবাপলপন্তঃ শ্রদ্ধেয়বচনাঃ স্থ্যঃ | 

অন্তার্থঃ__প্রথ্যা (জ্ঞান ), ক্রিয়া ও স্থিতিশীল গুণত্রয় বখন গ্রহ্ণাত্বক- 

ভাবে অবস্থিতি করে (অর্থাৎ যখন জ্ঞানাংশ প্রধানভাবে থাকিয়া বিষয়- 

গ্রহণের নিমিত্ত উন্ুখতাযুক্তভাবে অবস্থিতি করে), তখন তাহাদের 

“করণ' রূপে (জ্ঞানের বিষয়প্রাপ্ত হইবার উপায়রূপে ) একটি বিশেষ 
প্রকার পরিণাম োত্রেন্দ্িয়; তদ্রপ গ্রান্থাত্মকরূপে (জ্ঞান যাহাকে 

বিষয়রূপে গ্রহণ করিবে তন্রপে ) গুণত্রয়ের শব্দ তন্মাত্রব্ূপে তমঃপ্রধান 

আর একট বিশেষ পরিণাম হয়, ইহা “শব্দ” এই বিশেষনামে ইন্দ্রিয়ের 
গ্রাহ্থ অর্থাৎ বিষয়রূপে পরিচিত হয়। এইরূপ শব্খাদিতন্মাত্রের মৃদ্তি 
(কাঠিন্ত ) জাতীয় একটি বিশেষ পরিণাম পৃথিবী-পরমাণু, তন্মাত্রমকলই 

এ পৃথিবীপরমাণুর অবয়ব। এই পরমাণুমকলের পুনরায় এক একটি 

বিশেষ পরিণাম পৃথিবী, গো, বৃক্ষ, পর্বত ইত্যাদি। পৃথিবীপরমাণু ও 

পাঁথিব গবাদি বস্তসম্বন্ধে যেরূপ বলা হইল, তদ্রপ অপরাপর ভূতপরমাণু 
ও ভৌতিক দ্রব্যমন্বন্ধেও বুঝিতে হইবে 7 অর্থাৎ তন্মাত্রসকলের ন্নেহজাতীন্ 
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একটি বিশেষ পরিণাম অপ্পরমাণু ; আবার ইহাদিগের বিশেষ পরিণাম 
বিশেষ বিশেষ জলীয় বস্তু; তদ্্রপ উঞ্চতাঁর একটি বিশেষ পরিণাম তেজ: 

পরমাণু) প্রণামিত্ব ( চলনশীলত্ব ) জাতীয় বিশেষ পরিণাম বাযুপরমাণু ; অব- 

কাশদান জাতীয় বিশেষ পরিণাম আকাশপরমাণু; এবং এ মকল বিশেষ 

বিশেষ পরমাণুর বিশেষ বিশেষ পরিণাম জলীয় প্রন্ততি বস্ত । বিজ্ঞানকে 

পরিত্যাগ করিয়া অর্থ থাকে না; কিন্তু অর্থরহিত হইয়াও বিজ্ঞান থাকে ) 

যেমন স্বপ্নাদিতে কেবল বিজ্ঞানমাত্রই থাকে ) এইরূপ ফুক্তি দ্বারা যাহারা 
বস্তুর অস্তিত্ব লোপ করেন, যাহারা বলেন বস্তু কেবল কন্পনামাত্র, 

বিজ্ঞান হইতে অভিন্ন স্বরূপ, স্বপ্নব, বাশ্থবিক বস্তুর সন্তা কিছু নাই, 
তাহাদের সম্বন্ধে বক্তবা এই যে, বিজ্ঞান হইতে পৃথক্নূপে অস্তিত্বীল 

বলিয়া স্বীয় মাহায়ো জ্ঞানের বিষয়রূপে উপস্থিত এই বস্তুর অস্তিত্ব তাহারা 

কেবল কতকগুলি প্রমাণশূন্ত বিকল্পের দ্বারা ( অর্থশুন্য শব্দচাতরী দ্বারা ) 

নিরস্ত করা যখন তাহার অপলাপ করিতেছেন, তখন তীহার! কি প্রকারে 

বিশ্বামভাজন হইতে পারেন ? 

ভ|ষা ।__কুতশ্চৈতৎ ্যাষ্যম্ | 
এই কথা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? তত্ত্তরে সুত্রকার বলিতেছেন 2-- 

১৫শ স্ুত্র। বস্থসামো চিত্তভেদাৎ তয়োবিবভক্তঃ পন্থাও ॥ 

বস্ত এক হইলেও বিভিন্ন পুকষের তদ্দিষযয়ক প্রত্ায় বিভিন্নরূপ হয়, 

অতএব বস্তু 'ওবিজ্ঞান বিভিন্ন, এক নহে। 

ভাষ্য ।-_বহুচিত্তালম্বনীভূতমেকং বস্ত সাধারণং,তৎ খলু নৈক- 
চিন্তপরিকল্লিতং, নাপ্যনেকচিন্তপরিকর্গিতম্ কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠম্। 
কথম্ ? বস্তরসাম্যে চি্তভেদাৎ। ধন্মাপেক্ষং চিন্তস্য বস্তুসাম্যেহপি 
স্থখজ্ানং ভবতি, অধর্্মাপেক্ষং তত এব ছুঃখজ্জানমু, অবিদ্যাপেক্ষং 
তত এব মূঢ়জ্ঞানং সম্যগ্দর্শনাপেক্ষং তত এব মাধ্যস্থ্জ্ঞানমিতি। 
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কস্য তচ্চিত্তেন পরিকল্পিতম্? ন চান্যচিত্তপরিকল্পিতেনার্থেনান্থস্থয 

চিন্তোপরাগো! যুক্তঃ। তন্মাৎ বস্তুজ্নয়ো গ্রন্থ গ্রহণভেদভিন্নয়ো- 
ভক্তঃ পন্থা? নানয়োঃ সঙ্করগন্ধোহপাস্তীতি । সাংখ্যপক্ষে 

পুনঃ বস্ত ব্রিগুণং, চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ধন্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষং চি্তৈ- 
রভিসন্বধ্যতে, নিমিত্তান্ুরূপস্য চ প্রত্যয়স্তোৎপদ্ভমানস্য তেন 

তেনাত্মনা হেতৃর্ভবতি। 

অন্তার্থ-_একটি বস্তু বহুচিত্তের সাধারণ বিষয় হইতে দেখা যায়, তাহা 

তন্মধ্যে কোন একটি চিত্ের দ্বারা পরিকল্পিত বলা যাইতে পারে না; 

এবস্ত বনু চিত্তের দ্বারাও পরিকল্পিত হইতে পারে না; কিন্তু ইহা 

স্বপ্রতিষ্ঠ ; কারণ বস্ত এক হইলেও, যেমন একই স্ত্রীরূপ বস্ত উপস্থিত 

হইলে, তৎমন্বন্ধে বিভিন্ন চিত্তে বিভিন্নরূপ জ্ঞান হয়, বস্তু এক হইলেও 

তৎসম্বন্ধে চিত্তের বিভিন্নতা। হয়) যে চিত্তে ধর্মবুদ্ধি আছে, তাহাতে স্থখা- 

ন্ুভব হয়, যাহাতে অধর্থবুদ্ধি আছে, তাহাতে হুঃখজ্ঞান হয়) যাহাতে 

অবিদ্ভা আছে, তাহাতে মোহ উপস্থিত হয় ; যাহাতে সম্যক্ তত্বজ্ঞান আছে, 

তাহাতে মুখ ছঃখ মোহ কিছুই জন্মে না) এ বস্তু কাহার চিত্তেরদ্বারা পরি- 

কন্সিত বলিতে হইবে? এক চিত্তগ্কারা পরিকল্পিত বস্ততে অন্যচিত্তের 

উপরাগ হইতে পারে না । অতএব বস্তব ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান এই উভয়ের 

মধ্যে একটি গ্রান্থাক্বক, অপরটি গ্রহণাত্বকরূপে পরস্পর 'হইতে বিভিন্ন 

রূপে অবস্থিত ; ইহাদিগের অভেদের *আশঙ্কাও হইতে পারে না। অতএব 

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, বসত ত্রিগুণাত্মক ; গুণসকলের বৃত্তি সর্বদ 

পরিবর্তনশীল; অতএব বস্তরসকল ধর্্াদিনিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া চিত্তের 

সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়) এবং এ নিমিত্রনকল অবলঘ্বন করিয়া এ সকল 

নিমিত্তের অনুরূপ প্রত্যয়সকল উৎপাদন করে। 
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ভাষ্য ।-_-কেচিদাছঃ, জ্ঞানসহভূরেবার্ধো,  ভোগ্যত্বাৎ, 

₹খাদিবৎ ইতি, ত এতয়াদ্বারা সাধারণত্বং বাধমানাঃ পূর্বেরাত্তরেষু 
ফণেবু বস্তৃম্বরূপমেবাপহৃ,বতে। 

অন্তার্থ-_অপর কেহ কেহ বলেন যেজ্ঞান হইতে পদার্থ পৃথক্ 

হইলেও, তাহা জ্ঞানেরই সনকালস্থায়ী ; কারণ ভোগামাত্রব্ূপেই পদার্থের 

অস্তিত্ব; যেমন সুখদুঃখাদির ভোগের জ্ঞানকালেই অস্তিত্ব থাকে, পূর্বে 
'অথবা পরে থাকে না, তন্দ্রপ বাহৃপদার্থেরও জ্ঞানকালেই অস্তিত্ব, তৎপূর্ব্ 

অথব! পরে তাহার অস্তিত্ব থাকে না। এইরূপ যুক্তিদ্বারা ইহার! বস্ত্র 

সব্বপুরুষসাধারণত্ব অস্বীকার করিয়া জ্ঞানের পুর্বে ও উত্তরক্ষণে বস্তুর 

শ্বন্দুপ অপহ্নব করেন ( বস্ত নাই বলিয়া! বলেন) 7 তিৎসম্বন্ধে সুত্রকার 

বলিতেছেন £-- 

১৬শ স্ত্র। ন চৈকচিন্ততন্ত্র বস্তু, তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ ॥ 
বস্তু একটিমাত্র চিত্তের বিষয়রূপে স্থিত নহে, তাহা একচিস্তাধীন 

নহে) কারণ তাহা হইলে তাহা কোন চিত্তের গ্রমাজ্ঞানের বিষয়ীভৃত না 

হইতে পারে। বদি কোন জ্ঞানের বিষয় না হয়, তবে তাহাকে তখন কি 

বলিতে হইবে? আছে, ন! নাই ? 

ভাষা ।-_-একচিত্ততন্ত্রং চেদৃস্ত স্যাণ, তদ! চিত্তে ব্যগ্সে নিরুদ্ধে 

বা স্বরূপমেব তেনাপরামৃষ্টমন্যস্তা বিষয়ীভূতম প্রমাণকমগৃহীত- 
স্বভাবকং* কেনচিত তদানীং, কিং তত স্তা সন্বধ্যমানং চ 

পুনশ্চিন্তেন কৃত উতৎ্পঞ্ভেত ; যে চাস্যাহনুপস্থিতা ভাগান্তে চাস্ত 

ন স্থ্যঃ? এবং নাস্তি পৃষ্টমিত্যুদরমপি ন গৃহোত; তস্মাৎ 
স্বতন্ত্রোহর্থ; সর্ববপুরুষসাধারণঃ, স্বতন্তরাণি চ চিত্তানি প্রতিপুরুষং 
প্রবর্তৃন্তে, তয়োঃ স্বন্ধাতুপলব্ধিঃ পুরুষস্য ভোগ ইতি। 



২৬৪ দার্শনিক ব্রন্মাবিষ্ভা । 

অন্তার্থঃ_-বস্ত যদি একটিমাত্র চিত্তেরই সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় (এক 

চিত্তের অধীন হয় ), তবে সেই চিত্ত অপর বিষয়ে ব্যাপূত থাকিলে অথবা 

নিরুদ্ধ হইলে, সেই বস্তম্বূপ আর সেই চিত্তের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট 
হইতে পারে না, এবং তাহা ( আপত্তিকারীদিগের মতে ) অপর চিত্তেরও 

বিষরীভূত হইতে পারে না; অতএব তখন তাহার অস্তিত্বের প্রমাণও 
(জ্ঞানও) কিছু থাকে না; সুতরাং তখন তাহা কাহারও সম্বন্ধে বিষয়- 

রূপে অবস্থিত নহে; তখন সেই বস্তু আছে বলিয়া কি প্রকারে বলা 

যাইতে পারে? যদি না থাকে, তবে তাহা পুনরার চিত্তের সহিত সন্বন্ধ- 

প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে উৎপন হইতে পারে? অতএব চিত্তে ষাহা অন্ু- 

স্থিত তাহা নাইই বলিতে হয়। এইরূপ তরদ্বারা৷ ইহাও সাব্যস্থ কর! 

যায় যে, পুষ্ঠদেশ প্রত্যক্ষের অগোচর ; স্থৃতরাং নাই, অতএব. অনস্তিত্বশীল 
পষ্ঠের আশ্রিত; উদরও নাই ॥ _ অতএব (এইরূপ তর্ক একান্ত হাস্তাম্পদ, 

এবং) সিদ্ধান্ত / এই যে পদার্থনকল স্বতন্ত্র, তাহা সর্ধপুরুষের সাধারণ বস্ত, 

চিত্ত সকলও বস্ত হইতে স্বতন্ব এবং প্রতোক পুরুষের পুথক্ পৃথক্ রূপে 

প্রবন্তিত হয় ; ইহাদিগের সম্বদ্ধের উপলদ্ধিই পুরুষের ভোগ । 

১৭শ হুত্র। তদুপরাগাপেক্ষিস্বাৎ চিত্তম্ত বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞ/তম্ ॥ 

যখন চিত্ত কোন বস্ত্র রূপে উপরঞ্জিত হয়, তখন এবস্ত জ্ঞাত হয়; 

যে বস্ত্র দ্বারা চিত্ত উপরঞ্জিত না হয়, তাহা অজ্ঞাত থাকে । 

ভাষ্য ।-_অয়স্কান্তমণিকল্প! বিষয়া অয়ঃ-সধন্মকং, চিন্তমভি 

ংবধ্যোপরঞ্জয়ন্তি, যেন চ বিষুয়েণোপরক্তং চিত্তং স বিষয়ে! 
জ্ঞাতস্ততোইন্যঃ পুনরজ্ঞাতঃ, বস্ত্বনো জ্ঞাতাজ্ঞাতস্বরূপত্বাৎ পরি- 
ণামি চিত্তম্। 

অন্তার্থঃ_চু্বকসদৃশ বিষয়সকল লৌহ-সদৃশ চিত্তের সহিত সম্বন্ধ 
চা 
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বিশিষ্ট হইয়। তাহাকে স্বীয় স্বরূপে উপরঞ্জিত করে। যে বিষয়ের দ্বারা চিত্ত 

এইরূপ উপরপ্জিত হয়, সেই বিষয়াটই তাহার জ্ঞাত হয়, অপর সকল 

তাঁহার অজ্ঞাত থাকে। বস্তসকল এইরূপ জ্ঞাতাজ্ঞাত-স্বরূপ হওয়াতে 

চিত্তের পরিণাম জন্মে। 

ভাষ্য ।--য্য তু তদেৰ চিত্বং বষযস্তস্য | 

১৮শ শ্ত্র! সদা জ্ঞাতাশ্চিন্বৃন্তয়ঃ তত্প্রভোঃ পুরুষস্তাপরি- 

গামিত্বাৎ। 

চিত্তই ধাভার বিষয় চিত্তের বৃ্তি স্মন্তই তাহার জ্ঞাত; কারণ সেই 

প্রভু পুরুষের কোন পরিণাম নাই, তিনি চিত্তের জ্ঞাতারূপেই নিয়ত 

অবস্থিত আছেন। 

নে | ভাষ্য ।--যদি চিন্তবৎ প্রভুরপি পুরুষঃ পরিণমেত, 
স্তদ্বিষয়াশ্চিততবুত্তয়ঃ শব্দাদিবিষয়বড জ্ঞাতাহজ্ঞ।তাঃ সঃ, সদা 

জ্কাতববন্ত মনসস্ত্প্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বমনুমাপয়তি। 

অন্তার্থ_চিন্তের স্যার প্রভু পুরুষ বদি পরিণামা হইতেন, তবে 
শব্দাদি বিষয়সকল যেমন কখনও চিত্তের জ্ঞাত, কখনও অগ্ঞাত গাকে, 

তদ্রপ পুরুষের দৃশ্তবিষয়রূপে অবস্থিত চিত্রবৃত্তিদকলও কখন তাহার 

জাত, কখন অজ্ঞাত থাকিত। পরস্থ তিন্ত সর্বাবস্থার়ই পুরুষের সব্বদা 

জ্ঞাত হওয়াভে,*তৎপ্রভূ পুরুষের অপরিণাদিত্ব প্রতিপন্ন হয় । 

ভাষ্য ।_ স্যাদাশঙ্কা, চিন্তমেব স্বাভাসং বিষয়াভাসঞ, 
ভবিষ্যতি, অগ্রিব€ । 

আর একটি জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, অগ্নির স্তায় চিন্তুকিই কেন 

অঃপনার ও বিষয়সকলের প্রকাশক বলা বার না? পুরুষ চিত্তের 



২৬৬ দার্শনিক ব্রন্মবিষ্ভা | 

প্রকাশকরূপে আছেন, এইরূপ বলিবার প্রয়োজন কি? তহুত্তরে স্থত্রকার 

বলিতেছেন $-- 

১৯শ সুত্র। ন তৎ স্বাভাসং, দৃশ্যত্বাৎ ॥ 

চিত্ত স্বপ্রকাশক নহে, কারণ দৃগ্ঠত্বই তাহার স্বরূপ। 

ভাষ্য ।__যথেতরাণীন্দ্রিয়াণি শব্দাদয়শ্চ দৃশ্যত্বান্ন স্বাভাসানি, 
তথা মনোইপি এত্যেতব্যম্। ন চাগ্রিরত্র দৃষ্টান্তঃ ; নহাগ্রিরাত- 
স্বরূপমপ্রকাশং প্রকাশয়তি, গ্রকাশশ্চায়ং প্রকাশ্মপ্রকাশক- 
সংযোগে দৃষ্ট&, ন চ স্বরূপমাত্রেহস্তি সংযোগঃ। কিঞ্চ স্বাভাসং 
চিত্তমিত্যগ্রাহথমেব কস্যচিদিতি শব্দার্থ, তদ্যথা স্থাত্মপ্রতিষ্ঠ- 
মাকাশং ন পরপ্রতিষ্ঠমিত্যর্থ:, স্ববুদ্ধিপ্রচারপ্রতিসংবেদনা 
সন্বানাং প্রবৃত্তিদৃশ্যিতে, ত্রুদ্ধোইহং ভীতোহহং, অমুত্র মে রাগঃ, 
অমুত্র মে ক্রোধ ইতি, এতৎ স্ববুদ্ধের গ্রহণে ন যুক্তমিতি | 

অস্তার্থ১__যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এবং শব্দাদিবিষয় দৃষ্তা ত্বক বলিয়া 
্বপ্রকাশস্বভাব নহে, তন্রপ চিত্তও পুরুষের দৃষ্ঠরূপে অবস্থিত; সুতরাং 
স্বপ্রকাশ নহে। অগ্নির দৃষ্টান্ত এই স্থলে খাটে না; অগ্নি অপ্রকাশিত 
আত্মন্বরূপ প্রকাশিত করে না, অগ্নির দ্বার! প্রকাশ্ত ( ঘটাদিবস্ত ) ও 
প্রকাশকের (দীপার) সংযোগ হইলেই, অগ্নির এই, প্রকাশধর্ম দৃষ্ট 
হয়; এই সংযোগ অগ্নির ্বরূপমাত্রে অবস্থিত নহে। আরও বলিতেছি, 
চিত্ত “ম্বাভাস” (স্বপ্রকাশ ) বলিলে ইহাই বুঝা যায় যে, ইহা কাহার 
গ্রাহমাত্র (বিষয়মাত্র) রূপে স্থিত নহে। ইহাই স্বাভাস শব্দের অর্থ। 
যেমন আকাশ স্বপ্রতিষ্ঠ বলিলে, পর প্রতিষ্ঠ নহে, ইহাই বুঝা যায়। চিত্তের 
ৃশ্তত্ব অস্বীকার করা যায় না) কারণ চিত্তসকলের যে বৃত্তি দৃষ্ট হয়, 
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তৎ সমস্তেই পন্ব" ইত্যাকার জ্ঞান অন্প্রবিষ্ট থাকা অন্থভৃত হয়। “বমন 
আমি কুদ্ধ হইয়াছি, আমি ভাত হইরাছি, এই বিষয়ে আমার অনুরাগ 

হইয়াছে, এই বিষয়ে আমার ক্রোধ হইয়াছে ইত্যাদদি। এই সকল 

স্থলে “ম্ব” (আমার ) বলিয়া বে বুদ্ধি, তাহা অগুভূত না হইয়া 

চিত্তের প্রবৃত্বি হয় না। তদ্বারাই জানা যায় যে, চিত্ত তদতিপিক্ত (স্ব 

শন্দ বাচা) পুরুষের জেেয়। 

২শ্থত্র। একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ 

'আরও ব্যক্তবা এই থে বিজ্ঞানবাদী মতি সকল বস্তরই বিজ্ঞানমাত্র, 

একক্ষণমাত্র স্থায়ী; এই বিজ্ঞানূপ চিত্ত বেক্ষণে উৎপন্ন হয়, সেই 

একই ক্ষণে আপনাকে স্ব ও বিষর়াকারে পৃথক্নূপে গ্রহণ করে, ইহা 

হইতে পারে না, (একই ক্ষণস্থারী চিন্ত বে আপনাকে দ্রষ্টা ও দৃগ্ত এই 
উভয়রূপে বৌঁধ করিবে, ইহা কোন প্রকার বুদ্ধিগম্য নহে; পরস্থ রষ্টা 

ও দৃপ্ত এইরূপ পৃথক্ ভাব প্রত্যেক প্রত্যয়ে থাকে, দৃগ্ত পৃথক্ না 

হইলে একই চিন্ত কিরূপে আপনাকে পিজ ও পর, দ্র্া ও দৃগ্ঠ, এই 

উভয়রূপে জ্ঞান করিবে ? ) 

ভাষ্য ।__ন চৈকস্মিন্ ক্ষণে স্ব-পর-রূপাবধারণং যুক্ত ক্ষণিক 

বাদিনো যন্তবনং সৈব ক্রিরা তদেব চ কারকমিত্যত্যুপগমঃ। 
অন্তার্চ--একইক্ষণে সবার (নিজ) বলিয়। ও পর (বাহ) বলিয়া 

চিন্ত আপনাকে অবধারণ করে, ইহা! কখনই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার 

করা যায় না। ক্ষণিকবাদীদিগের মতে ঘাঁহা বন্ত তাহাই ক্রিয়া, এবং 

তাহাই কারক, ইহা স্থির আছে) দৃষ্টবস্ত ও তদ্বিবরক জ্ঞান ও জ্ঞাতার 

পার্থক্য স্বীকার নাই। চিন্ত ও বাহ্বস্ত এক এবং ক্ষণস্থায়ী । ক্ষণিক- 

বাদিগণের এইমত সত্য হইলে, ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, একই চিন্ত 
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একইক্ষণে উৎপন্ন হইয়া! আপনাঁকে নিজ (দ্রষ্টা) বলিয়াঁও বোধ করে, 

এবং পর (দৃশ্ঠ ) বলিরাও বোধ করে, কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত কখনই যুক্তি- 
সঙ্গত নহে । আমাদের মতে চিত্ত স্থারী বস্তু, ক্ষণিকবিজ্ঞান নহে, 

সুতরাং যেক্ষণে যেবস্ত উপস্থিত হয়, তাহাকে জ্ঞাত হইতে পারে। 

ভাষা ।__স্যান্মতিঃ, স্বরসনিরুদ্ধং চিত্তং চিত্তাস্তরেণ সমনন্তরেণ 

গৃহাতে ইতি । 

অন্তার্থ--যদি বল, নিজ অবিরুদ্ধম্বভাবে প্রতিষ্ঠিত এক (ক্ষণিক ) 

চিত্ত (ততক্ষণে উপজাত ) অপর এক চিত্তের দ্বারা বিষয়রূপে গৃহীত 

হয়, এই বলিলেই পূর্বোক্ত আপত্তি ( একই চিত্ত আপনাকে একইক্ষণে 

নিজ ওপর এই বিরুদ্ধ ছুইরূপে দর্শনের আপন্তি) খাটে না; তবে 
তছুত্তরে বলিতেছি £- 

২১শ সুত্ব। চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরভি প্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥ 

যদ্দ চিত্তের এইরূপ ভেদ স্বীকার করা যায়, একক্ষণে উপজাতি একটি 

চিত্ত যদি ঠিক ততক্ষণে উপজাত অন্চিত্তের দৃষ্ঠ হয় বলিয়া বল! যায়, তবে 
সেই অপর চিন্তেরও যে জ্ঞান আছে, তন্নিমিত্ত পুনরায় অপর চিত্তের 

কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ করিয়া অনবস্থা হইয়া পড়ে, এবং তাহার 

স্মৃতিরও এইরূপে অনন্ত সঙ্কর উপস্থিত হয়। 

ভাষ্য ।__-মথ চিত্তং চেচ্চিত্রান্তরেণ গৃহোত, বুদ্ধিবুদ্ধি কেন 
গৃহতে ? সাপান্য়া সাপ্যহ্থায়েতাতিপ্রসঙ্গঃ । স্মৃতিসঙ্করশ্চ, যাবস্তো 
ুদ্িবদ্ধীনামনুভবাস্তাবস্ত্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রাপ্র,বন্তি ; তৎ সঙ্করাচ্চৈক- 
স্বৃতানবধারণং চ স্তাৎ। ইত্যেবং বুদ্ধিপ্রতিসংবেদিনং পুরুষ- 
মপলপন্তির্বৈনাশিকৈঃ সর্ববমেবাকুলীকৃতম্; তে তু ভোক্তস্বরূপং 
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যত্র চন কঙ্পয়ন্তে। ন স্যায়েন সঙ্গচ্ছন্তে। কেচিও সন্ত্মীত্রমপি 

পরিকল্প্যাস্তি স সত্বো য এতান্ পঞ্চক্বন্ধান্ নিঃক্ষিপ্যান্যাংশ্চ 

প্রাতিসন্দধাতীত্যুক্তা তত এব পুনন্্স্যন্তি, তথা ক্ন্ধানাং মহা- 
নির্বেদায় বিরাগায়ানুৎপাদায় প্রশান্তয়ে গুরোরন্তিকে ত্রঙ্গর্য্যং 
চরিষ্যামীত্যুক্তু! সন্বস্ত পুনঃ সন্্মেবাপহৃ,বতে । সাংখ্যযোগাদয়স্ত 

প্রবাদাঃ স্বশবেন পুরুযমেব স্বামিনং চিন্তপ্ত ভোক্তারমুপয়ন্তি, 

ইতি । 

অন্তার্থ:-_যাদ এক চিত্ত এইরূপ অন্ত চিত্ত দ্বাপা বিষয়রূপে গৃহীত 

হইয়া সঙ্করজ্ঞান হয় বল, তবে বুদ্ধিবিষয়ক বে জ্ঞান তৎমহ বর্তমান 

থাকে, তাহা পুনরার কাহার দ্বারা গৃহীত হইবে ? তাহার সংস্থানের নিমিত্ত 

বলিতে হইবে বে, বুদ্ধিজ্কান অপর একটির দ্বারা গৃহীত হয়, পুনরায় তাহাও 

অগ্ত একটির ছ্াব্রা, এইরূপে অনবস্থ| হইরা পড়ে। স্মতিসঙ্করও উপস্থিত 

হয়) বুদ্ধিবিষয়ক বুদ্ধির বতগুলি অন্থুভব, ততগুলিই স্ত্রতিও স্বীকার 
করিতে হয়। এইরূপ স্মতিসঙ্কর হওয়াতে স্বতিরও একত্বাবধারণ আর 
থাকে না। এইরূপ বুদ্ধির প্রতিদ্রষ্টা পুরুষের অপলাপ করিয়া নাস্তিকেরা 
কেবল সকলকে আকুলিত করে; ভোক্ত। বলির! তাহার! যে কোন 

পদার্থকে কল্পনা করে, তাহাই ন্যায়সঙ্গত হয় না। কেহ কেহ বিজ্ঞানরূপ 

এক চিত্তসত্মাত্রকে ভোক্ত! বলিয়া পরিকল্পনা করিয়া বলে যে, এইবরূপ 

এক সত্ব আষ্টে, যাহা বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, রূপ ও সংস্কার * নামক 
সাংসারিক পঞচ্ন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অন্যবিধ্ (মুক্তিভাগী ) পঞ্চন্ন্ধ ধারণ 

* অহং অহং ইত]াকার বিজ্ঞানপ্রধাহুকে বিজ্ঞানস্ন্ধ বলে, সুখাদির অনুভবকে 

বেদনাস্কদ্ধ বলে; বিশেষ বিশেষ নাম দ্বার] বস্তর জ্ঞানকে সংজ্ঞান্বন্ধ বলে, ইন্দ্রিয় ও 
তন্বিযঃ়কে রূপস্বদ্ধ বলে; রাগন্েযাদি সংঙ্করকে সংস্কারম্কন্ধ বলে। 
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করে; এইরূপ বলিয়া আবার এ্র সন্ত্াকেও ক্ষণিক বলিয়! পুনরায় সেই 

উক্তি হইতেও ভীত হয়; (কারণ একই চিত্ত সাংসারিকস্কন্ধ পরিত্যাগ 
করিয়! অপরবিধ স্বন্ধ গ্রহণ করিলে ক্ষণিকবাদ আর থাকে না; চিত্তের 

স্থিরত্ব সিদ্ধ হইয়া পড়ে)। অপর শৃন্তবাদিগণ উক্ত সাংসারি কপর্স্বন্ধ- 

বিষয়ে মহানির্কেদনামক বৈরাগ্যের ও পুনর্জন্মাভাবরূপ প্রশাস্তি-লাভের 

নিমিত্ত গুরুগৃহে ব্রহ্মচধ্যানুষ্ঠান করিব বলিয়৷ গমন করে; পরন্ত শূন্যবাদ 

স্বীকার করিয়! পুনরায় স্বীয় চিত্তেরই অপঙ্ৃব করিরা থাকে । সাংখ্য, 

যোগ প্রক্ততি উত্তম মতমকল “ন্ব” শব্দকে চিত্তের ভোক্তা স্বামী পুরুষ 

বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়৷ থাকেন। 

ভাষ্য ।--কথম্? 

তাহা কিরূপ হইতে পারে? 

২২শকুত্র। চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তাদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধি- 

ধবেদনম্ ॥ 
চিতিশক্তি (পুরুষ ) গুণপ্রবিষ্ট না হইলেও, পরিণামী না হইলেও, 

চিত্ববৃত্তির নারূপ্য ধারণ করেন, এইরপে স্ব ইত্যাকার জ্ঞানের উপলব্ হয়। 

ভাষ্য ।-_-অপরিণামিনী হি ভোক্তশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ 
পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্ুত্তিমনুপততি, তস্যাশ্চ প্রাপ্ত- 
চৈতন্যোপগ্রহস্বরূপায়৷ বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারিমাত্রতয়৷ বুদ্ধিবৃত্তযবিশিষট। 
হি জ্ঞানবৃত্তিরাখ্যায়তে । তথাচোক্তম্ ্ পাতালং ন চ বিবরং 

গিরীণাং নৈবান্ধকারং কুক্ষয়ো৷ নোদধীনাম্। গুহা যন্যাং নিহিতং 

্রঙ্ম শাশ্বতং বৃদ্ধিবৃত্তিমবিশিষ্টাং কবয়ো বেদয়ন্তে” ইতি । 

অস্তার্থ_ভোক্তুশক্তির পরিণাম নাই, তাহা কোন প্রকারে 
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রূপান্তরিত হয় না, এবং তাহার কোন প্রকার গ্রতিসংক্রম নাই-__গুণে 

প্রবেশরূপ গতি নাই; তথাপি পরিণামবিশিষ্ট চিত্তে গ্রতিসংক্রান্তের 

্তায় হইয়া ভোক্তুশক্তি (পুরুষ) এ চিত্তের বৃত্তির অন্থসরণ করেন, 

তখন এঁ তোক্তশক্তি পুরুষ চৈতন্থপ্রতিবিষ্বপ্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তির অন্থকরণ 

করাতে বুদ্ধিবৃত্তি হইতে তাহাকে অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। অতএব শাস্ত্রে 

উক্ত আছে যে, শাশ্বত ব্রক্ম “গুহার” মধ্যে নিহিত আছেন বলিয়া! বে শ্রুতি । 

প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুহা, পাতাল, কিংবা গিরিগহ্বর, কিংবা অন্ধকারা- | 

বৃত স্থান, অথবা সমুদ্রগর্ভ নহে ; পরন্তু দেই ব্রহ্ম বুদ্ধিবৃত্তিরই সহিত অভিন্ন- 

ভাবে মিলিত বলিয়। উক্ত বাক্যের অর্থ পণ্ডিতগণ জ্ঞাপন করেন। ( অর্থাং। 

বুদ্ধিই সেই গুহাশব্দের বাচ্য) | | 

ভাষ্য ।__অতশ্চৈতদভুযুপগম্যতে | 

অতএব ইহাই স্থির দিদ্ধান্ত বে-_ 

২৩শ সথত্র। দ্রষ্-দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থন্॥ 

রষ্টা ও দৃশ্ত এই উভয়ভাবে অন্থুরঞ্জিত চিত্ত সর্ববিষদ্ধের প্রকাশক । 

ভাষ্য ।__মনো হি মন্তব্যেনার্থেনোপরক্তং, তৎ স্বয়ঞ্চ বিষয়- 

বাণ, বিষয়িণা পুরুষেণাত্বীয়য়া বৃত্ত্য।খভিসম্বদ্ধম্; তদেতচ্চিন্তমেব 

র্ট-দৃশ্ঠোপরক্তং বিষয়-বিষয়িনির্ভাসং চেতন[চেতনন্বরূপাপন্নং 
বিষয়াত্মকমপ্ন্যবিষয়াত্বকমিবাচে 5নং চেতনমিব স্কটিকমণিকল্পং 

সর্ববার্থমিত্যুচ্যতে । তদনেন চিত্তসারূপ্যেণ ভ্রান্তাঃ কেচিত্তদেব 

চেতনমিত্যাহুঃ, অপরে চিন্তমাত্রমেবেদং সর্ববং, নাস্তি খঙ্বয়ং 
গবাদির্ঘটাদিশ্চ সকারণো লোক ইতি। অনুকম্পনীয়াস্তে ; 
কম্মাৎ ? অস্তিহি তেষাং ভ্রান্তিবীজং সর্ববরূপাকারনির্ভাসং চিন্ত- 
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মিতি, সমাধিপ্রজ্ঞায়াং প্রজ্ঞেয়োহ্ঘঃ প্রতিবিম্বীভূতন্তস্তালম্বনী- 
ভৃতত্বাদন্যঃ, সচেদর্থশ্চিত্তমাত্রং স্যাৎ, কথং প্রজ্ঞয়ৈব প্রজ্ঞা- 

রূপমবধার্য্যেত ? তন্মাৎ প্রতিবিম্বীভূতোহ্থঃ প্রজ্ঞায়াং যেনাব- 
ধাধ্যতে স পুরুষ ইতি। এবং গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্ম্বরূপচিত্তভেদাৎ 

ত্রয়মপ্যেতৎ জাতিতঃ প্রবিভজন্তে তে সম্যগ্দশিনঃ, তৈরধিগতঃ 
পুকষ ইতি। 

অন্তার্থমনঃ (চিত্ত) মন্তব্যপদার্থের দ্বারা উপরধ্রিত হয়, এবং 

্বয়ংও পুরুষের দৃষ্টির বিষয় হওয়াতে, পুরুষের স্বীয় ইত্যাকার বৃত্তি- 

বিশিষ্ট হইয়া! তাহার সহিত সম্ন্বযুক্ত হয়; চিত্ত এইরূপে দ্রষ্টা ও দৃত্ত এই 
উভতয়াকারবিশিষ্ট হইয়া বিষয় ও বিষয়ীরূপে ভাসমান হয়; চেতন ও 

ও অচেতন উভয়রূপ প্রাপ্ত হওয়াতে, স্বয়ং বিষয়াক্সমক হইলেও, অবিষয়া- 

বক ( পুকষসদূশ ) হয়, অচেতন হইলেও চেতনের স্ায় হয়। স্ফটিকম্ণ 
যেমন জবাকুনুমের প্রতিবিষ্ব প্রাপ্ত হইয়া আরক্তিম দেখায়, তদ্রপ চিন্তও 

চৈতন্ত-প্রতিবিষ্ব প্রাপ্ত হইয়া সচেতনরূপে প্রকাশিত হয়, এবং 

সর্ধবিধ বিষয় প্রকাশ করে। চিত্ত এইরূপ আত্মার সমানরূপতা প্রাপ্ত 

হয় বলিয়া, কোন কোন মন্তুষ্যের! ভ্রান্ত হইয়া চিত্তকেই চেতনবস্ত 

বলে। অপর কেহ কেহ স্মস্ত বস্তই চিত্তমাত্র বলিয়া ব্যাথ্যা 

করে; তাহাদের মতে কারণবিশিষ্ট গবাদি, ঘটাদি বলিয়া পৃথক্ বস্ত কিছু 

নাই, সমস্তই চিত্তমাত্র। এই সকল লোক দয়ার পাত্র; কারণ তাহাদের 

এইরূপ ভ্রম হইবার কারণ আঙছ ১ চিত্ত সর্বধবিধ আকার ধারণ করিতে 
সমর্থ (তাহ! বুঝিতে না পারিয়া, ইহার! এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়! 

থাকে )। সমাধি প্রজ্ঞাতে যে বিষয় (অর্থ) জ্ঞের় হয়, তাহা প্রতিবিশ্ব 

মাত্র, তাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রজ্ঞা অবস্থান করে, সুতরাং তাহা প্রজ্ঞা 
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হইতে ভিন্ন। সেই প্রতিবিধ্বস্থানীয় বিষয় ( অর্থ) যদি চিন্তুমাত্রই (প্রজ্ঞা- 

স্বরূপই ) হয় (প্রজ্ঞা হইতে ভিন্ন না হয়), তাহা হইলে প্রজ্ঞা ভিন্ন 

যখন কোন পদার্থ নাই, তখন প্রজ্ঞাই স্বয়ং প্রজ্ঞাকে অবধারণ করে 
বলিতে হইবে; কিন্তু ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অতএব 

সিদ্ধান্ত এই যে, প্রজ্ঞাতে প্রতিবিদ্িত জ্ঞেয় অর্থ চিত্তের আলম্বনীভূত 

হওয়াতে তাহা চিত্ত হইতে বিভিন্ন। সেই অর্থ যদি চিত্তম্ব্ূপই বল, তবে 

জিজ্ঞাম্ত এই যে, প্রজ্ঞা স্বয়ং কি প্রকারে স্বীয়রূপ অবধারণ করিবে? 

অতএব যিনি প্রজ্ঞাস্থিত অর্থের জ্ঞাতা,_ প্রজ্ঞাস্থিত অর্থ জ্ঞাত হয়েন, তিনি 

সেই সমাধিপ্রস্ঞা হইতে বিভিন্ন পুরুষ। এইরূপে সম্গদ্র্শী যোগিগণ 

গ্রহীত (আত্মা ), গ্রহণ (ইন্দরিয়াদি) ও গ্রাহ্য (বিষয়) এই ব্রিবিধরূপে 

চিত্তের ভেদদৃষ্টি করিয়া এই তিনটিকে পৃথক্ জাতিতে বিভাগ করিয়া 
থাকেন; তীহারাই পুরুষের স্বরূপ সম্যক অবগত আছেন। 

ভাষ্য ।__কুতশ্চৈতত ? 
কিরূপে পুরুষকে চিত্ত হইতে পৃথক্ বলিয়া জানা যায়? তহুত্তরে 

হত্রকার বলিতেছেন £- 

২৪শহুত্র। তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্য- 

কারিত্বাং ॥ 

চিত্ত অসংখ্য বাসন দ্বারা রঞ্জিত হইলেও ইহা পরার্থ অর্থাৎ 
ুরুযার্থমাধনই ইহার প্রকৃতি) কারণ ইহা সর্বদাই মংহতকারী-_যেন 
অপর কাহার উদ্দেশ্ঠে সর্বদা! নানাবিধ ভোগ্যবস্ত সংগ্রহ করিতেছে | 

ভাষ্য।__-তদেতচ্চিত্তমসংখ্যেয়াতিবর্বাসনাভিরেব চিত্রীকৃত- 
মপি পরার্থং পরস্য ভোগাপবর্গার্থং ন স্বার্থ, সংহত্যকারিস্বাৎ, 
গৃহবৎ, সংহতকারিণা চিত্তেন ন স্বার্থেন ভবিতব্যম্, ন স্থুখচিন্তং 

৯৮ 
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স্বখার্থ, ন জ্ঞানং ভ্্বানার্থ, উভয়মপ্যেত পরার্থম্। যশ্চ 

ভোগেনাপবর্গেণ চার্থেনার্ঘবান্ পুরুষঃ স এব পরঃ; ন পরঃ 
সামান্যামাত্রং, যত্ত, কিঞ্চিত পরং সামান্যমাত্রং স্বরূপেণৌদীহরে- 
দ্বৈনাশিকস্তৎ সর্ববং সংহত্যকারিত্বাৎ পরার্থমের স্তাণ, যন্ত্রসৌ 
পরো! বিশেষঃ সন সংহত্যকারী পুরুষ ইতি ॥ 

অন্তার্থ_-এই চিত্ত অসংখ্য বাসনা দ্বারা রঞ্জিত হইলেও, তাহা পরার্থ, 
পরের (চিত্ত ভিন্ন অপর কাহার) ভোগ ও অপবর্ণরূপ অর্থসাধক, ইহা 
স্বার্থসাধক নহে; কারণ ইহা! সর্বদাই সংহতকারী, অপর কাহারও 

উদ্দেশ্তে সমস্ত সংগ্রহ করিতেছে দেখা যায়; যেমন গৃহ প্রস্তত হইতে 

দেখিলে, এঁ গৃহ কাহারও বাসের নিমিত্ত বলিয়া! স্বভাবসিদ্ধ অনুমান হয়, 

তদ্রপ চিত্তেরও কার্ধ্যপ্রণালী দেখিয়া কাহারও প্রয়োজনসাধনার্থ চিত্ত 

নিয়ত নিযুক্ত আছে বলিয়া জ্ঞান হয়। এইরূপ কার্ধ্যসংগ্রহ চিত্তের নিজ 

প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত নহে; কারণ স্থখরূপচিত্ত কখনও অসুখের 

প্রয়োজনসাধক হইতে পারে না) জ্ঞান জ্ঞানের প্রয়োজনসাধক নহে; 

এতদুভয় স্থখ ও জ্ঞান, তদিতর কাহারও নিমিত্ত । পুরুষ, ধাহার ভোগ ও 

অপবর্থরূপ অর্থ আছে, তিনি সেই পর। এই পর “সামান্ত” মাত্র নহে। 

বৈনাশিকেরা “সামান্য” সংজ্ঞা দ্বারা যে কিছু পদার্থকে পর বলিয়া পরি- 

গণিত করেন, তৎসমস্তই সংহতকারিত্ব হেতু পরার্থসাধক বলিয়৷ প্রতিপন্ন 
হয় ) যীহাকে পর বলিয়া বলা হইয়াছে তিনি “বিশেষ”, 'অপর সকলের 

“সামান্য” নহেন, তিনি সংহ্ত্যকারী নহেন, তিনিই পুরুষ। 

২৫শ হুত্র। বিশেষদশিন আত্মভীব-ভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ ॥ 

চিন্ত হইতে আত্মাকে যিনি পৃথক্রূপে দর্শন করিয়াছেন, তাহার আর 

আম্মভাবনা কিছু থাকে না। 
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ভাষ্য ।--যথা প্রাবুষি তৃণাস্কুরস্তোন্েদেন তদ্বীজসত্তাইনুমীয়তে 

তথা মোক্ষমার্গশ্রবণেন যস্ত রোমহ্াশ্রুপাতে৷ দৃশ্েতে, তত্রাপ্যন্তি 
বিশেষদর্শনবীজমপবর্গভাগীয়ং কন্মাভিনির্বন্তিতমিত্যনুমীয়তে ; 

তস্যাতআভাবভাবন৷ স্বাভাবিকী প্রবর্তৃতে, যস্তাহভাবা দিদমুক্তং 

“স্বভাবং মুক্তা দৌষাদ্ যেষাং পূর্ববপক্ষে রুচিভ্ভবতি অরুচিশ্চ 
নির্ণয়ে ভবতি”। তত্রাত্মভাবভাবনা কোহহমাসং, কথমহমাসং, 

কিং ন্বিদ ইদং, কথং স্থিদ ইদং, কে ভবিষ্যামঃ, কথং বা ভবি- 

ব্যামঃ ইতি; সাতু বিশেষদশিনে। নিবর্ধতে ; কুতঃ, চিত্তস্তৈষ 
বিচিত্রঃ পরিণামঃ; পুরযস্তরসত্যামবিদ্ভায়াং শুদ্ধশ্চিন্তধর্্মৈরপরা- 
মৃষ্ট ইতি, ততোইস্যাতআভাবভাবন! কুশলন্য নিবর্ভতে ইতি। 

অস্তার্থ £--যেমন বর্ষাকালে তিণাস্কুরের উদগম দেখিরা তাহার বাঁজ 

মৃত্তিকায় থাকার অনুমান হয়, তদ্রপ মুক্তিমার্গের বিবরণ শ্রবণে যে 

বাক্তির শরীরের রোমাঞ্চিত হইতে ও অশ্রুপতন হইতে দেখা যায়, তাহাতে 

আত্ম-সাক্ষাংকারের বীজ বর্তমান আছে, এবং তাহার মোক্ষোৎপাদক কন্ম 

সকল ফলোনুখ হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করা যায়; আত্মবিষর়ে ভাবন। 

তাহার স্বভাবতই প্রবন্তিত হয়। এই আত্মচিন্তা যাহার নাই তাহার 

সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে যে “তিনি পাপবুদ্ধিবশতঃই আত্মচিস্তা 

পরিত্যাগ করিয়া কুতরে রুচিবন্ত হয়েন এবং শাস্ত্রমীমাংসিত বাক্যের 

অবধারণে পরামুখ হয়েন।” আত্মচিন্তা এইরূপ বথা--“আমি কি ছিলাম, 

কিরূপে ছিলাম, আমার স্বরূপ কি, কি প্রকারে এইরূপ হইলাম, ভবিষ্যতে 

কি হইব, কি প্রকারেই বা হইব, ইত্যাদি” । আত্মাকে থিনি চিন্ত হইতে 

ভিন্নরূপে দর্শন করিয়াছেন, তাহার এই ভাবনা দূর হয়; কারণ,; এই 
বিচিত্র জগৎ চিত্তেরই পরিণাম বলিয়৷ তিনি জানিতে পারেন, তাহার 



২৭৬ দার্শনিক ব্রন্মবিদ্ভা । 

অবিদ্ধা দূরীভূত হয়; অবিষ্থা বিনষ্ট হওয়াতে সেই পুরুষ শুদ্ধ ও চিত্রধর্ম্ের 
দ্বারা অসংযুক্ত হইয়া অবস্থিতি করেন) সুতরাং সেই কুশল ব্যক্তির 

আত্মচিন্তা আর থাকে না। 

২৬শ স্ত্র। তদা বিবেকনিন্নং কৈবল্যপ্রাগ ভারং চিত্তম্। 
আত্মচিস্তায় নিমগ্ন যোগীর চিত্ত বিবেকপথে কৈবল্যের দ্িকে 

প্রবাহিত হয়। 

ভাষ্য ।--তদানীং যদস্ত চিত্তং বিষয় প্রাগভারং অজ্ভাননিন্মমাসীত্ত- 

দস্যাইন্যথ| ভবতি, কৈবল্যপ্রাগভারং বিবেকজজ্ঞাননিম্বমিতি | 

অস্তার্থ :__আত্মচিস্তায় নিরত হওয়ার সময় তাহার যে চিত্ত পূর্বে 
অজ্ঞানপথে বিষয়াভিমুখে ধাবিত হইতেছিল, তাহা প্রত্যাবর্তিত হইরা 

জ্ঞানপথে কৈবল্যাভিমুখে প্রবাহিত হয়। 

২৭শ সুত্র। তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ 

তৎকালেও ছিদ্র পাইলে পুর্বের ঝখানকালের অন্ুভবজনিত সংস্কার 

সকল উদ্ধদ্ধ হইয়া ব্যুথানোচিত প্রত্যয়সকল জন্মাইতে পারে। 

ভাষ্য ।-_প্রত্যয়বিবেকনিনস্য সত্বপুরুষান্য তাখ্যাতিমাত্রপ্রবা- 

হিণশ্চিত্তস্ত তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি অস্মীতি বা, মমেতি বা, 

জানামীতি বা, ন জানামীতি বা। কুতঃ? ক্ষীয়মাণবীজেভ্যুঃ 

পুর্ববসংস্কারেভ্যঃ ইতি । ৮৭ 
অন্তার্থঃ পুরুষ চিত্তসত্ব হইতে পৃথক, এইরূপ জ্ঞানাত্মকপ্রত্যন়- 

বিশিষ্ট বিবেকপথে প্রবাহিত চিত্তের ছিন্র পাইলে আমি, আমার, আমি 
জ্ঞানী অথবা অজ্ঞানী ইত্যাকার ব্যুখানপ্রত্যয়সকল উপজাত হয়। কোথা 
হইতে উপজাত হয়? তছুত্তরে বলিতেছেন, পূর্বের ব্যুখানদংস্কারদকল, 

যাহা ক্ষীয়মাণ হইয়া বীজভাবে বর্তমান থাকে, তাহা হইতে । 



পাতঞ্জল দর্শন__কৈবল্যপাদ। ২৭৭ 

২৮শ সুত্র। হানমেষাং ক্রেশবছুক্তম্ ॥ 

অপরাপর ক্লেশ যে উপায়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এই সকল সংস্কারবীজও 
তদ্রপ উপায় দ্বারা বিনষ্ট হয়। 

ভাষ্য ।__যথা ক্রেশা দগ্ধবীজভাব। ন প্ররোহসমর্থা ভবস্তি, 
তথা জ্ঞানাগ্রিনা দগ্ধবীজভাবঃ পূর্ববসংস্কারে ন প্রত্যয়প্রসূর্ভবতি। 
জ্ঞানসংস্কারাস্ত্ চিত্তাধিকারসমাপ্তিমনুশেরতে ইতি ন চিন্ত্যন্তে। 

অন্ঠার্থ:-_অবিষ্ভাদি ক্লেশমকল দগ্ধবীজভাব প্রাপ্ত হইলে যেমন আর 
অঙ্কুরজননে সমর্থ হয় না, তন্রপ পূর্বসংস্কাররকলও জ্ঞানাগ্ি দ্বার 

দগ্ধবীজভাব প্রাপ্ত হইলে আর ব্যুানপ্রত্যয় প্রসব করিতে সমর্থ হয় না। 
পরস্ত চিত্তের অধিকার সম্পূর্ণরূপে শেষ না হওয়া পর্যান্ত জ্ঞানসংস্কার- 
সকল অবস্থিতি করে, চিন্তাধিকার-বিনাশের সহিত তাহারা বিলুপু হয়। 

অতএব এই জ্ঞানসংস্কার-সকলের জন্ত বিশেষ চিন্তার কারণ নাই, ইহার! 

নিরোধসমাধির বিদ্বোৎপার্দক নহে। 

২৯শ হ্ত্র। প্রসংখ্যানেহপ্যকুসীদস্য সর্ধবথা বিবেকখ্যাতে- 
ধন্মমেঘঃ সমাধিঃ | 

প্রসংখ্যানেও (সত্বপুরুষান্ততাজ্ঞানেও ) যিনি অনাঁসক্ত, সুতরাং 

ধহার বিবেকজ্ঞান সর্ধপ্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার “ধর্মমেঘ” 

নামক সমাধ্, উপজাত হয়। 

ভাষ্য ।-যদাহয়ং ব্রাহ্মণ; প্রসংখ্যানেহপ্যকুীদঃ ততোহপি 

ন কিঞ্চিৎ প্রার্থয়তে, তত্রাপি বিরক্তন্ত সর্ববথা বিবেকখ্যাতিরের 
ভবতীতি, সংস্কারবীজক্ষয়ান্নাস্য প্রত্যয়ান্তরাথাৎপদ্ভান্তে, তদা- 
ই্ত ধন্মমেঘো নাম সমাধির্ভবতি | 



২৭৮ দার্শনিক ব্রহ্মবিচ্যা। 

হস্তার্থ-_ এই ব্রাহ্ষণ যখন প্রসংখাননামক আগ্মানাআ্ববিবেক- 
সম্পন্ন হইয়াও তাহাতে অন্থরাগবিহীন হন-__তাহা হইতেও কোন প্রকার 
পরশ্বর্যাদি কামনা! করেন না, তদবস্থার প্রতিও বিরক্ত হয়েন, তখন তাহার 
বিবেকজ্ঞান সর্ধপ্রকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার সংস্কারবীদকলও 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়; অতএব প্রত্যয়ান্তর আর উপজাত হয় না, হৎকালে 
তাহার “ধন্ম্মমেঘ” নামক সমাধি আবিভূতি হয়। 

৩০শন্ত্র। ততঃ ক্লেশকর্মমানিবুন্ধিঃ ॥ 

উক্ত ধশ্মমেঘনদাধি হইতে তাভার অবিগ্ঠাদি ক্লেশ এবং সর্ধবিধ কম্ম 
নিবৃত্ত হয়। 

ভাষ্য ।_তল্লাভাদবিদ্ভাদয়ঃ ররেশাঃ সমুলকাষং কধিতা 
ভবন্তি, কুশলাহকুশলম্চ কর্ম্মাশয়া; সমূলঘাতং হতা৷ ভবন্তি, 
ক্রেশকন্মননিবৃত্তৌ জীবন্নেব বিদ্বান বিমুক্তো ভবতি ; কম্মাৎ ? 
যস্মাদ বিপধ্যয়ো ভবস্ত কারণং, ন হি ক্ষীণবিপর্ধযয়ঃ কশ্চিৎ 

কেনচিও কচ্চিজ্জাতো 1 দৃশ্যতে ইতি। 

অস্তার্থঃ_ধর্মমেঘমমাধি লাভ হইলে, অবিগ্ভাদি ক্লেশসকল মূলে 
আঘাত প্রাপূ হইয়া! সমূলে উচ্ছেদে প্রাপ্ত হয়, কুশল এবং অকুখল উভয়বিধ 
কম্মাশয় মূলে আহত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়) ক্লেশ ও কণ্ম নিবৃত্ত হইলো, 
বান যোগী জীবিত থাকিরাই বিমুক্ত হয়েন ) কারণ, বিগীনাযজ্ঞানই 
' অবিগ্ভাই ) সংসারের কারণ) ধাহার এই অবিষ্ভা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে 
ঈদুশ বাক্তির কোনপ্রকারে ফোনকালে পুনজ্জন্ম হইতে দেখা যার না। 

৩১শ হুত্র। তদা সর্ববাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ- 
জ্ঞেয়মল্লম্। 

ক্লেশ ও কর্্সকল নিবৃত্ত হইয়া সর্বববিধ আবরক ( রজঃ ও তমোরূপ ) 



পাতগ্রল দর্শন-_কৈবল্যপাদ। হি 

মলা দূরীভূত হইলে, জ্ঞান সর্ববিষয়ব্যাপী হয়; সুতরাং জ্ঞেয় বলিয়া! তাহার 

তথন অত্যন্পই অবশিষ্ট থাকে। 

ভাষ্য ।__সন্বৈঃ ব্লেশকন্াবরণৈধিমুক্তস্য জ্ঞানস্যানন্তাং 
ভবতি। আবরকেণ তমসাহভিভূতমাৃতজ্ঞানসন্্ং কচিদেব রজসা 

প্রবন্তিতমুদঘাটিতং গ্রহণসমর্থং ভবতি ; তত্র যদা সর্বৈবরাবরণ- 
মলৈরপগতমলং ভবতি, তদা ভবত্যস্যানন্ত্যং, জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ - 

ভ্ঞেয়মক্পং সম্পঞ্ভতে, যথা আকাশে খদ্ভেতঃ, যত্রেদমুক্তম্ “আন্ো 

মণিমবিধ্যৎ, তমনঙ্ুলিরাবয়ও, অগ্রীবন্তং প্রত্যমুখ্চত, তমজিহ্বো 

ইভ্যপুজয়” ইতি । 

অস্তার্থ১__অবিগ্ভাদি সমস্ত ক্লেশ ও কশ্মরূপ বাধা দূরীভূত হইলে জ্ঞান 

অনন্তত্ব প্রাপ্ত হয়। আবরক তমোগুণদ্বারা জ্ঞানসত্ব অভিভূত ভইয়া 

আবুত থাকে, কখনও রজোগুণ দ্বারা সেই আবরণ কিঞ্চিৎ উদাটিত 

হইলে বুভ্তিঘুক্ত হইয়া বিষধর গ্রহণে সমর্থ হয়) যখন সর্ধাবরণরূপ মলা» 

অপগত হইয়া চিত্তপত্ব নিম্মল হয়, তখন ইহ সর্ববিষয়গ্রাহী হয় (ইচ্াার 

অনন্তত্ব জন্মে)। জ্ঞানের অনন্তত্ব জন্মিলে অজ্ঞাত (জ্ঞেয় ) অতি অন্পই 

থাকে ; বেমন আকাশ মধ্যে জোনাকীপোকা অতি ক্ষুদ্র, আছে বলিয়াই 

বোধ হয় না, তদ্রপ পুর্সোক্ত অবস্থাপন্ন যোগার জ্রের় অতি অগ্লাই 
মবশিষ্ট থাকে, কিছু থাকে না বলিলেই হয়। তৎসন্বন্ধে এইবূপ উক্তি 

আছে যে “অন্ধ মণি ছেদ করিয়াছে, অন্ধুলিবিহীন ব্যক্তি তাহা মালাকারে 

গাথিয়াছে, গ্রীবাবিহীন বাক্তি তাহা গুলে ধারণ করিয়াছে, জিহ্বাহীন 
বাক্তি তাহার স্ততি করিয়াছে”, অর্থাৎ এই সকল যেমন অসম্ভব, তদ্দপ 

এইরূপ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তির পুনর্জন্ম ও অজ্ঞান অসস্তব। 

৩২শ স্ত্র। ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাগ্ডিগু ণান[ম্। 



২৮০ দার্শনিক ব্রন্মবিদ্া ] 

ধর্মমেঘ-সমাধি হেতু গুণত্রয়ের পুরুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদনরূপ অর্থ 
সাধিত হয়, তখন তাহাদের পরিণাম প্রাপ্তি শেষ হইয়া যায়। 

ভাষ্য।_-তস্য ধন্দমমেঘস্যোদয়া কৃতার্থানাং গুণানাং 

পরিণামক্রমঃ পরিসমাপ্যতে, নহি কৃতভোগাপবর্গাঃ পরিসমাপ্ত- 

ক্রমাঃ ক্ষণমপ্যবস্থাতুমুৎসহন্তে | 

অস্তার্থ:__ধর্মমেঘ-সমাধির উদয় হইলে গুণদকল রুতার্থ হয়, তাহাদের 

পরিণাম-প্রাণ্তি শেষ হয়; ভোগ এবং অপবর্গরূপ অর্থসিদ্ধ হওয়াতে, 

গুণসকলের “ক্রম” সমাপ্ত হয়; তখন তাহারা আর ক্ষণমাত্রও অবস্থান 

করিতে সমর্থ হয় না। 

ভাষ্য ।--অথ কোহয়ং ক্রমো নামেতি। 

অস্তার্থঃ--ক্রম কাহ'কে বলে? 

৩৩শ হুত্র। ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনিগ্রাহঃ ক্রম | 
যাহ! ক্ষণের প্রতিযোগী একক্ষণের অভাব ও অপরক্ষণের উদয়, এবং 

পুনরায় শেষোক্তক্ষণের অভাব ও ক্ষণান্তরের উদয়বোধক--যাহা এক একটি 

পরিণামের অবসানদ্বারা স্থিরীরুত হয়, তাহাকে ক্রম বলে। 

ভাষ্য ।-_ক্ষণানন্তধ্যাত্বা পরিণামস্যাপরান্তেন অবসানেন 

গৃহাতে ক্রমঃ ন হ্যননুভূতক্রমক্ষণা নবস্য পুরাণতা বস্ত্রস্যান্তে 

ভবতি। নিত্োষু চ ক্রমো দৃষ্টঃ। দয়ী চেয়ং নিঙ)তা কুটস্থ- 
নিত্যতা পরিণামি-নিত্যতা .চ*; তত্র কুটস্থ-নিত্যতা পুরুষসা, 
পরিণামি-নিত্যতা গুণানাং, যস্মিন পরিণম্যমানে তত্বং ন বিহন্যাতে 

তশ্নিত্যম্; উতয়স্যচ তন্বাহনভিঘাতান্লিত্যত্বম। তত্র গুণধর্েষু 
বুদ্ধ্যাদিযু পরিণামাপরান্তনিগ্রণাহঃ ক্রমে! লব্ধপর্যযবসানঃ, নিত্যেষু 
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ধর্রিযু গুণেষু অলব্বপর্ধ্যবসানঃ, কুটস্থ-নিত্যেয স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠেষ 
মুক্তপুরুষেষু স্বরূপাইস্তিতাক্রমেণৈবাইনুভূয়ত ইতি তত্রাপ্যলব্ধ- 
পর্যযবসানঃ শব্দপৃষ্টেনাইস্তি-ক্রিয়ামুপাদায় কল্লিত ইতি। অথাসা 
ংসারস্য স্থিত্যা গত্যা চ গুণেষু বর্তমানস্যাস্তি ক্রমসমাপ্তির্ন বেতি ? 

অবচনীয়মেতৎ ; কথম্ অস্তি প্রশ্ন একান্তবচনীয়ঃ, সর্বেবা জাতো 

মরিষ্যতি, ও ভো৷ ইতি । অথ সর্বেৰা মৃত্বা জনিষ্যতে ইতি, বিভ্য 

বচনীয়মেতও, প্রত্যুদিতখ্যাতিঃ ক্ীণতৃষ্ণঃ কুশলে! ন জনিষ্যতে, 

ইতরস্তু জনিষ্যতে। তথা মনুষ্যজাতি? শ্রেয়সী ন বা শ্রেয়সীত্যেবং 

পরিপৃষ্ে, বিভজ্য বচনীয়ঃ প্রশ্নঃ, পশুনুদিদ্য শ্রেয়সী, দেবান 
খষীংশ্চাধিকৃত্য নেতি । অয়ন্ত্বচনীয়ঃ প্রশ্নঃ, সংসারোহয়মন্তবান 

অথানম্ত ইতি? কুশলম্তান্তি সংসারক্রমসমাপ্তিনেতিরসোতি, 

অন্যতরাবধারণেহদোষঃ। তত্মাদ্ ব্যাকরণীয় এবায়ং প্রশ্ন ইতি। 

অন্তার্থ__ক্ষণ অর্থাৎ কালের শুঙ্মুতম অংখর যে আনন্তর্যয, যাহ! 

একধন্ম পরিত্যাগ ও অপর ধর্মগ্রহণরূপ পরিণামের অবসান দ্বারা 

বোধগম্য হয়, ভাহাকেই ক্রম বলে। নূতন বস্ত্র যে পরে পুরাতন তয়, 

তাহ! এ বস্ত্রের প্রতিক্ষণে পরিবর্তন না হইয়া হইতে পারে না। নিতা- 

বন্ততেও এই ক্রম লক্ষিত হয়। নিত্যতা ই প্রকার) বথা, কুটন্থ- 

নিত্যতা ও» »পরিণামি-নিত্যতা ) পুরুষের যে নিত্যতা, তাহা কুট্ত- 
নিত্যতা ; গুণসকলের ষে নিত্যতা তাহা! পরিণামি-নিত্যতা, কারণ,ইহাদের 

পরিণাম হইলেও স্বরূপতত্বের হানি হয় নী) পুরুষ ও গুণ এই উভ়ে- 

রই ম্বরূপের হানি হয় না; অতএব পুরুষ 'ও গুণ ইহার্দের কাহার 

তাত্বিকপরিবর্তন ন! হওয়াতে উভয়ই নিত্য। তন্মধ্যে বুদ্ধিপ্র্ততি 
গুণধর্মের পরিণামের উত্তরোত্তর ব্যতিক্রমরূপ যে ক্রম তাহা অন্তবিশি্ট 



২৮২ দার্শনক ব্রহ্মবিদ্ভা । 

( অর্থাৎ ইহার পরিসমাপ্তি আছে); কিন্ত বুদ্ধিপ্র তি ধর্দের ধন্মী নিতা- 

প্রণত্রয়ে ক্রম অন্তবিশিষ্ট নহে ( অর্থাৎ গুণত্রয়ের পরিণাম কখনও সম্পূর্ণ 

দ্্পে বন্ধ হয় না)? কুটস্থনিত্য স্বরূপপ্রতিষ্ঠ মুক্তপুরুষে স্বরূপে বর্তমানতা- 

দপেই ক্রম অনুভূত হয়, তাহাদের সন্বন্ধেও ক্রম অন্তবিশিষ্ট নহে ( অর্থাৎ 

স্বরূপে বর্তমানতারূপ ক্রম তাহাদের কথনও শেষ হয় না, তাহারা নিতাই 

স্বরূপ প্রতিষ্ঠ হইয়া অবস্থিতি করেন ; সুতরাং স্বরূপপ্রতি্ভাবে থাকা"রূপ 

ক্রমের অবসান হয় না) )'অস্তি” (থাকা) এইমাত্র ক্রিয়াকে এ অস্তি- 

শব্দ দ্বারা গ্রহণ করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে ক্রম আমাদের বোধগম্য হয়। 

এক্ষণে জিন্ঞান্ত এই যে, গুণত্রয়ে বর্তমান সংসারের যে এই স্থিতি ও গতি 

( উৎপত্তি ও তিরোভাব) রূপ ক্রম বণিত হইল, তাহার কি সমাপ্রি আছে, 

ন1 নাই ? এই প্রণ্নের উত্তর এককথায় (ই, কি না এইরূপে) প্রকাশ করা 

যায় না; কারণ, এমন প্রশ্ন আছে, যাহার উত্তর এক কথায় দেওয়া যায়, 

বেমন জাতবস্তমা্ধেই মরিবে কি না? উত্তর, হাঁ । কিন্ত যদি প্রশ্ন এইরূপ 

য় যে, সকলেহ মবিরা পুনর্ধার জন্মিবে কি না, তবে তাঙ্ঠার উত্তর বিভাগ 

করিয়া এইরূপে দিতে হয় যে, যাহার বিবেকখ্যাতি উদয় হওয়াতে বাজনা 

ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, ধিনি কুশল হইয়াছেন, তাহার জন্ম হইবে না, অপর 

সকলে পুনব্বার জন্মিবে। এইরূপ যদি প্রশ্ন হর যে, মন্ত্যাজাতি শ্রেয়স্কর 

কিনা তবে এই প্রশ্নের উত্তর বিভাগ করিয়া দিতে হয়, যেমন পণ্তর সহিত 
তুলনায় শ্রেয়ঃ, দেবতা ও খষির স'হত তুলনায় অশ্রেয়ঃ। সংসারের ক্রমের 

সমাপ্তি আছে কি না? এই পূর্বোক্ত প্রশ্নও এইরূপ এক কথায় উত্তরযোগ্য 

নহে; ইহার উত্তর এই যে, এই সংসার অন্তবিশিষ্ট অথচ অন্তহীনও বটে; 

কুশলব্যক্তির সম্বন্ধে সংসারক্রমের সমাপ্তি আছে, তদিতর পুরুষের পক্ষে 

নাই , এইভাবে সংসার অন্তবিশিষ্ট ও অন্তহীন উভয়রূপ বলিয়া উত্তর 

দিলে দোষ হয় না) অতএব বিভাগ ক্রিয়া! এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। 
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ভাষ্য ।__গুণাধিকারক্রমসমাপ্তো কৈবল্যমুক্তম্, তৎস্বরূপ- 

মবধাধ্যতে। 
অশ্ার্থ__গুণের অধিকার শেষ হইলেই কৈবণা হয়, ইহা পুণের 

বলা হইয়াছে । এক্ষণে কৈবল্র স্বরূপ অবধারণ করিতেছেন । 

৩৪শ সুত্র। পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং 

দবরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি। 
বখন গুণনকল পুরুযার্থশৃগ্ত হওয়াতে, তাহাদিগের গুণরূপে অবগ্ঠিতি 

বিনষ্ট হয়; (বখন তাহাদের পুরুষার্থলম্পাদনের নিমিত্ত কার্যোনুখতা 

দূরীভূত হয়), তখন দেই অবস্থাকেই কৈবল্য বলে ; অথবা কৈবল্য শবে 

চিতিশক্তির ( চৈতন্তের ) স্বরূপে অবস্থিতি বুঝায়। 

ভাষ্য ।__কৃতভোগাপবর্গাণাং পুরুষার্থশুন্য।নাং ঘঃ প্রতিপ্রসবঃ 

কাধ্যকারণাস্ুনাং গুণানাং তৎ কৈবল্যং, স্বরূপপ্রতিষ্ঠ। পুনবু্ধি- 

সন্ধাহনভিসম্বন্ধাৎ পুরুষস্য চিতিশক্তিরেব কেবলা, তস্যাঃ সদা 

তৈবাহবস্থানং কৈবল্যমিতি। 
অস্তার্থ:_-কার্য্যকারণাম্সক গুণনকল, ভোগ ও অপবগগ সাধন করি 

পুকধার্থশূন্য হইলে তাহাদের যে প্রতি প্রদব (দৃণ্ঠন্ধপে স্থিতির অভাব ), 

তাহাকে কৈবল্য বলে। বুদ্ধিসত্বার সহিত সঙবন্ধরহিত হইরা কেবল 

'চতিশক্তিরুপে পুরুষের অবস্থানকেই স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বলে) তদবস্থার নিহয 

অবস্থানই “কৈবল্য” | 

ইতি কৈবল্যপাদঃ সমাপ্তঃ | 

ও তৎসৎ। 
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পরিশিষ্টের সহিত সাংখ্বিদ্কা বিবৃত হইল। মুলগ্রন্থে ব্রহ্ধবিদ্তা 

প্রকরণে পুর্বে বল! হইয়াছে, যে প্রত্যগাস্্াজীবচৈতগ্ত এবং পরিদৃশ্তঘাণ 

জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম হইতে ভিন্নবূপে অস্তিত্বনীল-_ 

দ্বিতীয় কোন বস্ত নাই; সুতরাং সমস্ত জগংই ব্রহ্মময়। অতএব 

বজ্জনীয় কিংবা গ্রহণায় বলিয়া-_হেয় উপাদেয় বলিয়া, বস্তরবিভাগ 

হইতে পারে না। কোন বন্তব হেয়, কোন বস্ত উপাদেয় বলিয়া যে 

আমাদের বোধ, তাহা অপূর্ণজ্ঞান__অজ্ঞান-মূলক। পরন্ত যিনি দৃষ্তমান 

ংসার অতিশয় ঢঃখময় বলিয়া বোধ করিয়াছেন, স্থতরাং সংসারের প্রতি 

বাহার অতিশয় বিরাগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে সংারকে ব্রহ্গ- 

স্বরূপ বলিয়া শ্রদ্ধাকরা সম্ভবপর নহে। |তনি মোক্ষলাভার্থ সদ্গুরুর 

নিকট উপস্থিত হইলে, যদি গুরুদেব তীহাকে উপদেশ করেন যে 

“সর্ধং থদ্বিদং ব্রহ্ম'”, সমস্ত জগৎকেই তুমি ব্রহ্গমর দশন কর, তবে সেই 

উপদেশ শিষ্যের শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করা স্থুকঠিন। তাহার পক্ষে সংসার 

ছুঞ্খময় অব্রন্ধ। ম্থৃতরাং বিচক্ষণ আচাধ্য শিষ্যের প্ররূতি বুঝিয়া তাহাকে 

বহ্মবিদ্ভার “ঞ্কদেশ মাত্র উপদেশ করিয়া থাকেন; যথা প্রত্যগাত্বা- 

জীব ত্র্স্বরূপ ; এই পরিদৃশ্তমান জগত তাহা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, ইহার 

ংসর্গেই জীবের ছুঃখভোগ হইয়া থাকে ; ইহাতে জীবের যে আত্মবুদ্ি 
আছে, তাহাই জীবের সংসারবন্ধন। এই অনাস্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধির 
নাম অবিষ্ঠা) সুতরাং অবিষ্যাই জীবের ক্রেশহেতু ও ক্লেশস্বক্ধপ। জীব 
স্বরূপতঃ আত্মন্বরূপ, নিত্যগু, মুক্তন্বভাব ) অবিগ্ভাহেতুই জীবের ক্লেশ; 



২৮৬ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্ভা । 

সুতরাং এই অবিষ্ভা সর্বথা বর্জনীয়_হেয়। অতএব বিষয়সকলকে 

অনাম্্ জানিয়া, ততপ্রতি তীব্র বৈরাগ্যঘুক্ত হওয়া প্রয়োজন। অপর- 

দিকে আপনাকে নিত্যশুদ্ধ, মুক্তস্কভাব ও ব্রঙ্স্বরূপ বলিয়া অবগত হইয়। 

অহনিশ আপনার সেই নিষ্কলঙ্ক পরমাত্মস্বরূপ ধ্যান করিয়া তাহাতে 

সমাধিঘক্ত হওয়া কর্তব্য। ইহারই নাম বিবেক। অতএব তীব্র বিষয়- 

বৈরাগয ও বিবেক এই দুইটি মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। দেহাদি অনাত্ম- 

বস্ততে আত্মবুদ্ধিই সংসারক্লেশের হেতু; স্ৃতরাং এই অনাম্ম-বস্তর স্কুল 
ও স্থক্ষ সর্ধপ্রকার রূপভেদ সম্যক অবগত হওয়া প্রয়োজন ; কারণ 

স্থলদেহেতে আত্মবুদ্ধিবিরহিত হইলেও তন্ধারা মোক্ষসাধন হয় না। 

দুশ্ঠ বহির্জগতের--অনাত্মার বহুবিধ হুঙ্গষ অবয়ব আছে; তাহাতেও 

আত্মবুদ্ধিবিবঞ্জিত হওয়া কর্তব্য। এই স্থুলদেহের সহিত অতিহ্ক্ 
অপর একটি দেহ সংযোজিত আছে; জীব মৃত্যুকালে সেই দেহ অবলম্বন 
করিয়া পরলোকগত হয় ) স্থুলদেহের দ্বার! কৃত কর্মসকলের সংস্কার সেই 

সুগ্মদেহে নিবিষ্ট হয়; এই সকল সংস্কারবিশিষ্ট হক্মদেহ পরলোকগত 

হইলে, সেই সংস্কারান্থগামী হইয়া, প্রথমে তাহার স্বর্গনরকাদি ভোগ 

উপজাত হয়; যদ্দি তাহার স্বর্গ অথবা নরকভোগোপযোগী সংস্কার 

না থাকে, এবং কেবল পাথিবভোগোপযোগি-সংস্কারই তাহার সুক্মদেহে 

বর্তমান থাকে, তবে তাহার শ্বর্ণনরকাদির ভোগ হয় না। অতিমহৎ 

স্ুরূতি অথবা অতিতীব্র ছুষ্কতি থাকিলে, স্বগনরকাদির €ভাগ হয়; 
সেই ভোগ অতীত হইলে, পা্িব ভোগোপোযোগি-সংস্কারসকল প্রবল 

হইয়া, সেই পুরুষকে পুনরায় গৃথিবীতলে আবর্তিত করে এবং সেই সংস্কারের 
উপযোগী পশ্ত, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য ইত্যাদি কোন প্রকার স্থুলদেহ 

প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় জীব পুণা পাপ ইত্যাদি কন্ম করিতে থাকে। 

এইরূপে জীবের ছুঃখময় সংসারগতি পুনঃপুনঃ আবগ্ডিত হয়। অতএব 
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সেই সুঙ্ষশরীরেরও স্বরূপ অবগত হইয়া, তীব্র বৈরাগাদ্বারা ততপ্রতি 

আত্মবুদ্ধিবিবজ্জিত ন! হইলে, সংসারবন্ধন ঘুচিবে না এবং মোক্ষ উপজাত 

হইবে না। এবঞ্চ এই সুঙ্মদেহেরও বীজরূপে অবস্থিত “কারণদেহ”- 
নামক দৃশ্ঘসংসারের এক অতি ুক্মতম অবস্থা আছে, তাহারও স্বরূপ 

অবগত হইয়া, তাহাতে ও বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া, ততসহ মঙ্গবিবঞ্ষিত হইলেই, 

জীব স্বীয় নিষ্কল্ক আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত সন্ববিধ- 
দেহসঙ্গজজনিত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন। যাহার সঙ্গ জীবের দুঃখের 
মূল, সেই দৃষ্তভজগতের অবয়ব ঢতুব্বিংশতি 'প্রকার। সব্দাপেক্ষা সু 
অবয়ব পঞ্চবিধ ; যথা,--ক্ষিতি, অপৃ, তেজঃ ) মরুৎ ও ব্যোম। ইহাদিগের 

বিমিশ্রণেই জীবের এই স্থলদেহ গঠিত। পঞ্চতন্মাত্র ( শব্দ, স্পশ, রূপ, 
রম ও গন্ধ), পঞ্চ কন্পেন্দ্রিয় ( বাক, পাণি, পাদ, পায়ু 'ও উপস্থ ), পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দ্িয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্), মনঃ, অস্মিতা অথব! অহং- 
বৃত্তি, এবং বুদ্ধি এই অষ্টাদশবিধ হুগ্ম অবয়ব দ্বারা জীবের সুম্মদে গঠিত ।) 
এই স্থল ও সুঙ্া তেইশটি অবয়ববিশিষ্ট দেহসকল সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ- 

নামক তিনটি সর্ধদা পরস্পরের সহচরপদার্থের বিভিন্নরূপ বিমিএুণের 

দ্বারা প্রকাশিত। এই তিনটি পদার্থের নিরবয়ব অগ্রকট সান্যাবস্থাই 

জীবের তৃতীয় কারণদেহ ; ইহারই নাম “প্রকৃতি” অথবা “প্রধান” । পরি- 

দৃ্ঠমান সমস্ত জগৎ, যাহা জীবের সম্বন্ধে “হেয়”, তাহা এই চতুব্বিংশতি 

অবস্থাত্বক।, “হেয়” জগতের এই চতুবিবংশ অবস্থাকে চতুব্বিংশতিতব্ব 

বলে এবং এই চতুব্বিংশতিতন্বের সহিত মঙ্গষৃক্ত পুক্ষকেহ জীব বলে। 

জীব এই চতুবিবংশতিতত্বের সঙ্গবিমুক্ত হইলে, তিনি স্বর স্বরূপ অবগত 
হইয়া, পরমাত্মা পরমপুরুষরূপে প্রতিষঠিত হয়েন। ইহাই মোক্ষের স্বরূপ | 

পরন্ত একবার শুনিবামাত্র এই উপদেশের সম্যক্ ধারণা হয় না। স্ুল 
স্ম্ম ও কারণদেহের সমাক স্বরূপ অবগত হইলে, জীব তংসঙ্গ- 
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বিবঞজ্জিত হইতে পারেন। অতএব তন্নিমিত্ত সাধনের প্রয়োজন । সব্গুরু 

হইতে বিগ্কালাভ করিয়া, ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাহা সাধন করিবে । সমস্ত জগৎ 

প্রক্কতিরই বিকারজাত ; ধন্মাধর্শ, জ্ঞানাজ্ঞান, স্থুখদুঃখ, কিছুই আত্মার 
স্বরূপস্থ নহে, সকলই ব্রিগুণাত্মক ; অতএব তৎসমস্তের প্রতি সমবুদ্ধি 
ও বৈরাগাযুক্ত ইইয়া, চিত্তকে প্রথমে শান্ত করিতে অভ্তাস করিবে; 

নির্জনপ্রদেশে আসন স্থাপন করিয়া, দীর্ঘকাল নিরুদ্েগে তদুপরি অবস্থান 

করিতে অভাস করিবে; এইরূপ অভ্যাসদারা শরীর ক্রমশঃ নিশ্চল 

হইবে; ইন্দ্রিয়দকলকে বাহ্বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া হৃৎপুগ্তরীকে 

অথবা অন্য স্থক্মপদার্থে মনঃ-মংঘম করিবে ; শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া চিত্তের 

চাঞ্চল্য উৎপাদন করে; অতএব স্তস্তনবৃত্তিদ্বারা ক্রমশঃ অভ্যাস করিয়া 

তাহা রুদ্ধ করিবে। এইরূপে ধেয় স্থল অথবা স্থক্ষ পদার্থে মনঃ-সংঘম 

করিয়া, তাহা দীর্ঘকাল ধ্যান করিবে) এই ধ্যান গাঢ়তা প্রাপু হইলে, 

সমাধি উপজাত হয়, অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তর সহিত অভিন্নরূপে চিত্ত মিলিত হয়, 

জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিনের ভেদ থাকে না, কেবল ধ্যাতব্য বস্তুর 

আকাররূপেই চিত্ত প্রতিভাসিত হয়) ইহাকেই সমাধি বলে। সমাধি 

উপজাত হইলে, ধ্য়বস্তর যথার্থ স্বর্ূপের জ্ঞান হয়। এইকূপে নিরন্তর 

সাধন অবলম্বন করিয়া, সমাধিদ্বারা চতুব্বিংশতি “হেয়” বস্ততত্ব অবগত 
হইরা, তৎসহ সঙ্গ হইতে সম্যক আপনাকে মুক্ত করিবে। . 

ইহাই সাংখ্য-বিগ্কা। সংসারে অত্যন্ত বৈরাগ্যযুক্ত শিশ্যের পক্ষে 
শ্ভগবান্ কপিল এবং অপর সাংখ্যাচার্ধ)গণ এই বিগ্যার ব্যবস্থা করিয়া- 
ছেন। অচেতন গ্ণবর্গ ফিরূপে এই বিচিত্র সংসাররূপে পরিণাম 
প্রাপ্ত হইতে পারে, তদ্িষয়ে শিষোর কুতৃহল-নিবারণার্থ মহষি সাংখ্যাচার্্য 
বলিয়াছেন যে, চুম্বক এবং লৌহ যেমন পরস্পর হইতে বিভিন্ন হওয়া 
সত্বেও, চুম্বকসান্লিধ্যে লৌহ চুম্বকধর্শাবিশিষ্ট হয়, পরস্থ তজ্জন্ত চুম্বকের 
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কোন প্রকার স্বরূপের হানি হয় না; কিন্তু লৌহ চূন্বকধর্ম প্রাপ্ত হইয়া 
চৃ্বকের স্তাক় কাধ্য করিতে সমর্থ হয়; তদ্রপ দৃশ্ত গুণবর্গ অচেতন 

হইলেও আত্মার সান্নিধ্যহেতু চেতনধর্মাবিশ্ষি হইরা, স্থ্টরচনা'বিষয়ে 

সামর্থা লাভ করে। আত্ম! নিতা, অবিকারী ও চৈততন্তন্বরূ্প ; গুণনকলই 
বিকার প্রাপ্ত হইবার যোগ্য । অতএব পন্থু ও অন্ধ যেমন মিলিত হইয়া 
উভয়ে গমন করিতে সক্ষম হয়,-চশ্ুষ্মান্ পন্গুবাক্তি চরণবিশিষ্ট অন্ধের 

গ্ষন্ধে আরোহণ ক'রয়া পথ প্রদর্শন করে, চরণবিশিষ্ট অন্ধ তাহাকে স্বন্ধে 

করিয়া তাহার নিরোগানুপারে সঞ্চরণ করে; সুতরাং পরম্পরের সাহাযো 

উভয়েই একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে সমর্থ হয়; তদ্রপ 

অচেতন কিন্তু বিকারযোগা শুণদকল নিত্য অবিকারা আত্মার সহিত 

একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া জগৎ রচনা করে। এইবপ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাংখ্যাচাধা 

আস্মানায্মবিচার-সম্পন্ন শিষ্যের জগত্রচনাবিষয়ক কুতুহলও নিবারণ 
কহিতে প্রযত্র করিয়াছেন। মৃলগ্রন্থে ইহা প্রমাণিত করা হইয়াছে যে, 

সাংখাবোগেরই অপর নাম জ্ঞানবোগ। বাস্তবিক এই আত্মানাত্মবিচাব 

ও তীত বিষয়-টৈরাগ্যই জ্ঞানযোগের সার। 

শ্রীমচ্ছস্করাচার্যাও এই আত্মানাস্মবিবেক ও জ্ঞানযৌগেরই একাস্ত 

পক্ষপাতী ছিলেন। জীবকে খ্বরূপতঃ মুক্তস্বভাব জানি, পরমাআার 

সহিত জীবের একত্বচি্গন এবং জীবের সংসারবন্ধন অবিগ্ভাকাল্পত জানিয়া, 

তৎপ্রতি সমাক্ বৈরাগাই মুক্তির কমাত্র উপায় বলিয়া শ্রীমচ্ছস্ক রাচার্য্যও 

উপদেশ কৰিগ্াছেন। ব্রঙ্গস্থাত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের চতুর্দশ 

খ্যক স্ত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর স্বীয় মত যেরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন, 

তাহা নিম্নে প্রদশিত হইল $-_ 

“্যাবদ্ধি ন সত্যাত্ৈক্ত্বপ্রতিপত্তিস্তাব প্রমাণপ্রমেয়ফল- 

লক্ষণেষু ব্যবহারেক্নৃতবুদ্ধির্ কম্যচিদুৎপছ্াতে, বিকারানেৰ 
১৯ 



২৯০ দার্শনিক ব্রহ্মবিষ্ভা । 

ত্বহংমমেত্যবিষ্য়াতআ্মাতীয়ভাবেন সর্বেবা জন্তঃ প্রতিপদ্ভতে স্বাভা- 
বিকীং ব্রহ্মাতবতাং হিত্বা। তম্মাৎ প্রাগ্রহ্মাত্মতা প্রবোধাদবপপন্নঃ 

সর্বেবা লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ। যথা স্বৃপ্তম্ত প্রাকৃতস্য 
জনস্য স্বপ্ন উচ্চ/বচান্ ভাবান্ পশ্যতে৷। নিশ্চিতমেব প্রতাক্ষাভি- 

মতং বিজ্ঞানং ভবতি প্রাক্ প্রবোধাৎ। ন চ প্রত্যক্ষাভাসাভি- 

প্রায়স্তৎকালে ভবতি, তদ্বু।***তন্ম'দন্ত্যেন প্রমাণেন প্রতি- 

পাদিতআট্মৈকত্বে সমস্তস্য প্রাচীনভেদব্যবহারস্য বাধিতত্বা নানে- 
কাত্মকক্রন্ম কল্পনাবকাশোহস্তি ।:-*স এষ নেতিনেতাত্মা অস্থুল- 

মনণু” ইত্যাগ্ভাভাঃ সর্বববিক্রিয়াপ্রতিষেধশ্রুতিত্যো ব্রহ্মণঃ কুটস্থ- 
ত্বাবগমাৎ। ন হোকস্য ব্র্াণঃ পণ্রণামধর্মস্বং তদ্রহিতত্বঞ্চ শক্যং 

প্রতিপত্তম্। স্থিতিগতিবত স্যাদিতি চে, ন, কুটস্থস্যেতি 

বিশেষণাত। ন হি কুটস্থস্য ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবদনে কধর্থাশ্রয়স্বং 
সম্ভবতি। কুটস্থং নিত্যঞ্চ ব্রহ্ম সর্বববিক্রিয়াঞ্ুতিষেধাদিত্য- 
বোচাম।-**সর্ববজ্ঞস্যেশ্বরসা আত্মভূতে ইবাবিদ্যাকল্লিতে নামরূপে 

তত্বান্যত্বাভ্যামনির্ববচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে, সর্ববজ্ঞম্তেশ্বরস্ 

মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্থৃতোরভিলপ্যেতে, তাভ্যামন্তঃ 

সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ |... এবমবিষ্ভাকতনামরূপোপাধানুরোধীশ্বরো ভবতি 

ব্যোমেব ঘটকরকাছ্াপাধান্ুরোধি। স চ স্বাত্বভূতানেৰ 

ঘটাকাশশ্ানীয়ান-স্ছ্যাপ্রতুাপস্থাপি তনামরূপ-কৃতকার্যাকরণসঙ্ঘা- 

তানুরোধিনো জীবাখান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে বাবহারবিষয়ে । 
তদেবমবিদ্যাত্মকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষামেবেশ্বরস্থেশ্ববত্বং সর্ব 

জতত্বং সর্ববশক্তিত্বঞ্চ ; ন পরমার্থতে৷ বিগ্ভয়াপান্তসর্্বোপাধিস্বরূপে 
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আত্মনীশিত্রীশিতব্যসর্ববন্ত্বাদিব্যবহার উপপদ্যাতে ।.**এবং পরমা. 

থাঁবস্থায়াং সর্ববব্যবহারাভাবং বদন্তি বেদান্তাঃ। ব্যবহারা- 

স্থায়ান্তক্তঃ শুতাবপীশ্বরাদিব্যবহারঃ1” 

অস্তার্থ:-বংকাল পর্য্যন্ত সত্যস্বরূপ ব্রন্মের সহিত একাত্মতাজ্ঞান 

না জন্মে, তৎকালপধাস্ত প্রমাণ পমের ও ফল (প্রতাক্ষা্দি প্রমাণসিদ্ধ 

দেহ. হীন্ত্রর, স্ত্রীপুলাদি ও ন্ুৃথদুঃখাদি) ইত্যাদি ব্যবহারিক বিষয়ে কোন 

বাঞ্চির মিথাবুদ্ধি জন্মে না। অবিস্াহেতু অঃং, মম (আত্মা, আদ্বীয়) 
ইত্য[কার জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া, সমুদায় জীব স্বীয় স্বরূপগণ্ত ব্রঙ্গা ঘতাবোধ- 

বিবচ্জিত হইরা, (দেহাদি) বিকাঁরসকলকে আম্ম ও আত্মীয় বলিয়া 

বোধ করে। স্থতরাং বরন্ধা ্ মভাবোধের পুরে সমুদায় লৌকিক ও বৈদিক 

বাবহার সিদ্ধ হয় | যেমন নিদ্রিত গ্রাকৃতজীব প্রবোধিত না হওয়া পর্যন্ত 

স্বপ্নে নানাপ্রকার বিচিত্র বস্ত দর্শন করে, তাহা প্রত্যক্ষবৎ সত্য বলিয়া) 

তাহার জ্ঞান হর, তাহা থে প্রত্যক্ষের আভাস অর্থাৎ কল্পনামাত্র, তাহা 

হতকালে তাহার বোধ হয় না; সংসারব্যবহারও তদ্রপ।"* অতএব 

অবশেষে যখন প্রমাণের দ্বারা তাহার ব্রন্ধাম্মকতাজ্ঞান জন্মে, তখন পৃর্নের 

অবিগ্ভাজনিত ভেদবাবহার মিথ্যা বলিয়া মে অবগত হয়) এবং তখন 

রদ্ষের ভেদকল্পনাও তাহার থাকে না। শ্রুতি বলিয়াছেন "মেই পরমাস্মা 

ইছা নয়, ইহা নয়, ইহা! নয়, ইত্যাকারে জ্ঞাত হয়েন; তিনি স্কুল নহেন, 

সুক্ষ নহেন” »ইত্যাদ্ি শ্রুতিবাক্যে ব্রদ্ধে সর্ধপ্রকার বিকারের 'প্রতিষেধ 

হইয়াছে, এবং তাহার কুটস্থ মিত্য অবিকারিত্ব স্থাপিত হইয়াছে। একই 
দ্ধের পরিণামিত্ব ও অপরিণামিত্ব এই উভয়ধর্মতা প্রতিপাদন করিতে 

কেহ পারে না। যদি বল (একই ব্যক্তির একই কালে স্থিতি ও গতি 

যেমন সম্ভব হয়, যেমন যানারোহিব্যক্তি যানের গতি দ্বারা গতিশীল হয়, 



২৯২ দার্শনিক ব্রন্ষবিদ্তা। 

কিন্ত শ্বয়ং গমনক্রিয়াবিষয়ে প্রযত্ব না করিয়া যানোপরি অবস্থিতি করে 

মাত্র, অতএব তাহার স্থিতি ও গতি উভয়ই সম্ভব; তন্রপ) আত্মাও 

বিরুদ্ধ উভয়ধর্মমবিশিষ্ট হঃতে পারেন। তদুৃত্তরে আমরা বল আত্মার 

এইরূপ দ্বিরূপত্ব নাই; কারণ হ্রুতি কুটস্থ বিশেষণ দ্বারা তাহার স্বরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন। কুটস্থ ব্রহ্ম স্থিতিগতিবৎ অনেকধর্্মবিশিষ্ট হইতে 
পারেন না) ব্রন্ষের সম্বন্ধে শ্রুতি সর্বপ্রকার বিকার প্রতিষেধ করিয়াছেন, 
অতএব আমরা বলি যে তিনি এক কুটস্থ নিত্যর্ূপেই অবস্থিত।....** 
নাম ও রূপ দ্বারা পুথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশিত জগৎ অবিদ্ধা দ্বারা কল্পিত. 

এই জগৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের যেন আত্মসদূশ, ইহাকে সত্য অথবা মিথ্য। 
( অস্তি অথব! নাস্তি, ত্রঙ্মম্বরূপ কিংবা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ) বলিয়া নির্দেশ 
করা যায় না। এই নামরূপভেদই সংসার প্রপঞ্চের বীজভূত--এই 
অবিদ্যাকল্পিতভেদের দ্বারাই জীবের সংসারবন্ধ ঘটিয়া থাকে; ইহাঈ 
সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াশক্তি ও প্ররুতি বলিয়! শ্রুতি ও স্মৃতিতে কথিত 

হইয়াছে। এই উভয় হইতে (অর্থাৎ নাম ও রূপাত্মক জগৎ হইতে) 
সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ভিন্ন।......আকাশ যেমন ঘটকমগ্ুলু প্রভূত উশাধিযোগে 
নানা বলিয়৷ অবভাত হয়, ঈশ্বরও তদ্রুপ অবিদ্যাকৃত নাম এবং রূপাত্মবক 
উপাধিযোগে নানাকারে অবভাত হয়েন। ঘটাকাশদদৃশ জীবসকল 
; অর্থাৎ অনাবৃত আকাশের সম্বন্ধে যেমন ঘটাকাশ, তদ্রপ ঈশ্বরের 
সন্বন্ধেও জীবসকল) ঈশ্বরের আত্মভূত, তাহা হইতে অভিন্ন, অবিদ্যা- 

্রস্থত নামরূপদ্ধারা পৃথক্কৃত কার্য, করণ ও সঙ্ঘাত (*বিভিন্নপ্রকার 
দহসংযোগ ) এই জীবই ানুসরণ করিয়া থাকে; বিজ্ঞানাত্মক এই 

জীবকে ঈশ্বরই ব্যবহারবিষয়ে পরিচালিত ও নিয়োজিত করেন। অতএব 
এই অবিদ্যার্ুত উপাধিভেদের প্রতি অপেক্ষা করিয়াই ঈশ্বরের সম্বন্ধে 
শ্বরত্ব, সর্বজ্ততব ও সর্ব্বপক্তিমন্ব বলা যায়; পর্ত তত্বজ্ঞান হেতু উপাধি- 
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বিবজ্জিত যে আত্মস্বরূপ, তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে ( পরমার্থতঃ) ঈশিতৃতব 

( নিয়ামকতা। ), ঈশিতব্যত্ব (নিয়ম্যত্ব ), সর্বজ্ঞত্ব ইত্যাদি কিছুরই বাবহার 

প্রতিপন্ন হইতে পারে না।...এই প্রকারে পরমার্থাবস্থায় সর্ববিধ ব্যবহারের 

অভাব থাকা বেদান্ত বর্ণনা করিয়াখ্নে.."বাবহারাবস্থায় কিন্তু এ্ুতিতে 

ঈশ্বরাদি পদের বাবহার উক্ত হইয়াছে”। 

কাপিলদর্শনেও ষ্ঠাধ্যায়ের ৫৯ সুত্রে এই আকাশের দৃষ্টান্ত দ্বার! 

জীববঙ্গের সম্বন্ধ প্রদর্শন করা হইয়াছে । এবং আগ্মার সম্পূর্ণ নিগুণ- 

স্বভাব কাপিলস্থত্রের ১ম অধ্যায়ের ১৫ সুর এবং অপরাপর স্থত্রে স্পষ্ট 

রূপে উল্লেখ করা হইগাছে; কেবল কম্মের দ্বারা যে মুক্তি লাভ হয় না, 

তাহা কাপিলস্থত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রারন্তেই ব্যাখাত হইয়াছে। 

অবিবেকই বঙ্ধকারণ বলিয়া কপিলদেব প্রথম অধ্যায়ের «৫ সুত্র ও 

অপরাপর হ্ত্রে উপদেশ করিয়াছেন, এবং এ অধ্যায়ের ৫৩৫৭ চত্র ও 

অপরাপর হ্যত্রে সমাকৃবিবেকই মোক্ষহেতু বলিয়া কপিলদেব বর্ণনা 

করিয়াছেন। কপিলদেব যাহাকে অবিবেক বনলিয়াছেন, শঙ্কনাচার্যা 

তাহাকেই অবিগ্া বলিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং উভয়ের 

সাধন প্রণালীবিষয়ক উপদেশের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। তবে 

শঙ্করন্বামী জগঠৎপার্দিকাশক্তিকে মায়'নামে আথ্যাত কণিয়াছেন; কপিল. 

দেব সেই শক্তিকেই প্রকৃতিনামে আখ্যাত করিয়াছেন) কিন্তু মায়া ও 

শ্রক্কতি,একই বলিয়। শঙ্করাচার্য্যও এতি স্থৃতি প্রস্ততি শাস্ত্র অনুসরণ 

করিয়৷ পূর্বোদ্ধত স্বপ্রণীতভায্যে উল্লেখ করিয়াছেন; উভয়ের মধ্যে 

এইমাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয় যে, শঙ্করাচার্যয মার়াকে ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন, কপিলদেব প্ররতিকে আত্মা হইতে ভিন্ন ও গুণাত্মিক। 

বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছেন; পরস্ত প্ররুতির আত্মা হইতে ভিন্নত্ব উপদেশ 

করিয়া পুনরায় কপিলদেব বলিয়াছেন যে, পুরুযার্থসাধনতাই প্রক্কৃতির 
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স্বরূপগত ধর্ম, পুরুষস'মিধ্য-বিরহিত হইয়া এবং পুরুতার্থসাধন না করিয়া 

প্রক্কৃতি স্বতন্ত্রভাবে ক্ষণকালও থাকিতে পারেন না; তিনি সর্বদা আত্মার 

'গির্ভদালবৎ” পুরুযার্থনাধনন্বভাবা। (কাপিলচত্র তৃতীয় অধ্যায় ৫১ সুত্র 

ও অপরাপর সুত্র দ্রষ্টব্য)। যোগঙ্ত্রেও ঠিক এইরূপেই সাংখ্যযোগ 

ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বিচার করিয়া দেখিলে, আম্মার শক্তি বলা, আর 

আত্মার সহিত উক্ত প্রকার সম্বন্ধে স্থিত বলা, এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ 

কিছুই দৃষ্ট হয় না। আত্মার নিগুণত্ব যখন শঙ্কর ও মহধি কপিল উভয়েরই 
সম্মত, এবং আত্মার দ্বিরূপত্ব যখন শঙ্করের মতে একান্ত অসিদ্ধ তথন মায়! 

অথবা প্রকৃতিকে ঈশ্বরশক্তি বলিয়া যে শঙ্কর উক্তি করিয়াছেন, তাহা 

একান্ত নিষ্ফল, ও স্বমতবিরুদ্ধ বলিয়াই বলিতে হয়; আত্মার সগুণত্ব এবং 

নিগুণত্ব এই উভর়রূপত্ব অস্বীকার করিয়া কেবল নিগুপত্ব স্বীকার 

করিলে, মায়াকে আত্মার শক্তি বলার অর্থ কি হইতে পারে? আম্মার 

কোন প্রকার শক্তি আছে বলিলেই, তাহাকে সপগ্ুণ বলা হইল; এই 

সগ্ুণত্ব যখন শঙ্করের শ্ীকার্ষ্য নহে, তখন “মায়া তাহার শক্তি” এই 

বাক্যের কোন অর্থই হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের পারমাধিক নিশুণ- 

অবস্থা হইতে বিভিন্ন যে এক ব্যবহারিকদশার কল্পনা শঙ্করাচার্যয করিয়া- 

ছেন, এই বাবহারিকদশ। কল্পন। করিয়াই তিনি বলিয়াছেন যে, এ দশায় 

প্রপঞ্চজগৎ ব্যবহারতঃ সত্য। ম্বতরাং কার্যাত; সাংখোর জগতের 

প্রককৃতত্ব শ্বীকার, ও শঙ্করের ব্যবহারিক জগতের ব্যবহারিক-প্ররৃতত্ 
স্বীকারের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, উভয়ের মধ্যে কেবল ভাষারই বিরোধ 
দৃষ্ট হইতেছে। শাঙ্করিকণতের  স্মীলোচনা। বেদান্তদর্শনব্যাথ্যানে বিশেষ- 

রূপে করা হইবে। এইক্ষণে এইমাত্রই বক্তব্য যে মোক্ষসাধনপ্রণালীর 

উপদেশবিষয়ে উভয়েরই একমত ; পারমাথিকরূপে সত্যই হউক, অথবা 

মিথ্যাই হউক, উভয় মতেই প্রপঞ্চজগৎ অনাত্মক, উভয় মতেই জীবাস্মা 
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শ্বরপতঃ মুক্তশ্ঘভাব, অবিবেক অথবা অবিদ্যাই বন্ধহেতৃ, সমাক্ আত্ম 

স্বরূপবিবেকই মোক্ষদাধনের উপায়, শমদমাদিসাধনের দ্বারা চিত্তের 

একাগ্রতা নাধন করিয়া নিয়ত আত্মস্বরূপচিস্তা দ্বারাই অবিদ্যা! দূরীভূত হয়, 

এবং মোক্ষ স্বভাবতঃ প্রকাশ পায়। | 
মূলগ্রন্থে ইহা প্রমাণিত করা হইয়াছে যে এই সাংখাবিষ্ঠ' ব্রহ্গবিদ্ার 

একাংশমাত্র। সাংখাকার যে জগৎকে ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন বলিয়া উক্তি 
করিয়াছেন, তাহা কেবল শিষ্োর পৃর্বোপ্লিখিত প্রকৃতিনিবন্ধন। এই 

বিষম মুপগ্রন্তে বিশেষরপে আলোচনা করা হ'য়াছে। বাস্তবিক 

দৃশ্ত জগৎ বর্গ হইতে ভিন্ন নহে। অচেতনম্বভাব সত্বাদি গুণত্রর, 
যাহা পরিণামপ্রাপ্ত হইয়। এই বিচিত্র জগৎ স্থট হইয়াছে বলিয়া 

সাংখাকার উপদেশ করিয়াছেন, তাহা পরমাত্মা হইতে পৃথক্বস্ত্র নহে এবং 

হইতে পারে না। যদি অচেতন গুণত্রয় আত্মা হইতে পৃথক্ বস্তই হয়, তবে 
চুম্বক লৌহ, পঙ্গু অন্ধ প্রন্তির দৃষ্নস্ত দ্বারা প্রকৃতি হইতে জগত্রচনা কোন 
প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ হয় না । আত্মা নিগণ, সর্বপ্রকার গুণাতীত, কোন 

প্রকার শান্তর স্কুরণ তাহাতে নাঈ, তিনি চৈতনাম্বরূপ ) স্নৃতরাং চুম্বকের 

সহিত তাহার তুলনা কি প্রকারে হইতে পারে? চুম্বক ও লৌহ উভত্বের 
অনেকাংশে সাদৃগ্ঠ আছে, চুম্বক আকর্ষণ-ধ্মবিণি্ট। ই আকর্ণণণক্তির 
প্রেরণাদ্বারা লৌঠের নহিত চুম্বক সম্বন্ধগক্ত হয়, এবং সম্ন্ধসুক্ত হইলে চুনব- 
কফৈর শন্ক্ লৌহে কার্ধা করিতে পারে ; কিন্তু আম্মা কথনও শুণের সহিত 

সন্বন্যন্ত ভম্পীন না, তিনি সর্বদা গুণদন্বপ্দাতীত, সর্বপ্রকার ধর্বন্িত, 

মৃত? তিনিকি প্রকারে গুণব প্রতি শক্কিচালন। করিবেন? তাহাকে 

শক্তিশানী বলিলেই ধ বিশিষ্ট অনব খুশবিশিষ্ট বলা হইল, এবং গুণের 

উপর কার্য করেন বগিলে9, তাহাকে দশক্ষিক এবং গুণসংসক্ত বলা 

হইল, তিনি গুধদঙ্গাতীত নিগুণ হইলেন না। বিশেষতঃ সাংখ্যশাস্ত্ের 
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উপদেশান্্গারে গুণ এবং আত্মার মধ্যে কোন প্রকার ব্যবহিততা৷ নাই, 

উভয়ই সর্বব্যাপী ও নিত্য। অপরদিকে গুগাত্মিক! প্রক্ৃতিও স্বরূপতঃ 

অচেতন হওয়ায়, তি'ন চেতন হইতে পারেন না) কারণ সচেতন হইলে 

তাহার স্বরূপ আর থাকিতে পারে না; স্থতরাং অচেতন প্রকৃতিকে যে 

পুকষার্থপাধিকা1 বলিয়া সাংখ্যশান্ত্রে উক্তি কর! হইয়াছে. তাঁহা কখনই 

সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ অচেতন পদার্থ কৌশল অবলম্বন করিয়া 

অপরের ভোগার্থে বিচিত্র জগত্রচনা করিতে অসমর্থ। এই আপত্তির 

খগ্ডনার্থ ই সাংখাকার বলিয়াছেন যে, প্রক্কৃতি পুরুষ প্রতিবিষ্ব প্রাপ্ত হইয়া 

পুকষার্থ সাধন করিতে সমর্থা হয়েন। কিন্তু সাংখ্যমতে আত্মা যখন বূপা্দি 

সর্ববিধ গুণবন্জিত, তথন আম্মার “প্রতিবিষ্ব” কথা নিরর্থক হইয়া! পড়ে, 

এবং আত্মা যখন সাংখামতেও সর্ধব্যাপী, তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া 

তাহার «প্রতিবিষ্ব” কোথায় বাইবে? স্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া যদি 

অন্যত্র বাইবার অবকাশ না থাকে, যদি স্বরূপের দ্বারাই সমস্ত পরিব্যাপ্ত, 

তবে প্রকৃতিতে পতিত “প্রতিবিষ্ব” পদের অর্থ কি হইতে পারে? 

প্রকৃতিও সর্ধবাপী, আত্মাও সর্ধবাপী, বলিয়া সাংখ্যের উপদেশ, অতএব 

উভয়ের মধ্যে কোন বিচ্ছ্দে নাই; সুতরাং আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া 

আত্মার প্রতিবিষ্ব প্রকৃতিতে আসিয়া “পতিত” হইবার কোন স্থলই হইতে 

পারে না। অতএব সমাক্ জগত্তত্বদরশী সাংখ্যকার ইহাই সম্যক্ ব্রঙ্গ- 

মীমাংসা! বলিয়া দিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধগণ্য করা সঙ্গত নহে। 

বস্ততঃ সংসারে তীব্র বিদ্বেষবুদ্ধিযুক্ত শিষ্যের কল্যাণার্থ তাহার পক্ষে 
উপযোগী বলিয়াই বিবেচক আচার্য এইরূপ একদেশদর্শী উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন বলিয়! বুঝিতে হইবে। শ্রীমপ্তাগবতে কপিলদেব যে ব্রহ্গবিস্তা 

তীহার মাতাকে উপদেশ করিয়াছেন,তাহা বিভিন্ন প্রকারের,এবং শ্বেতাশ্বতর 

উপনিষদে যে সাংখ্যবিদ্ভা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সম্যক্ ব্রন্ধবিস্ত । 
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অতএব শিষ্যের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাংখ্য প্রবচনস্থত্রে উপ- 

দেশের প্রভেদ করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

সাংখ্যকার যে জীবকে বিদৃম্বভাব পরমাস্মস্বর্ূপ বলিয়া উপদেশ করিরা- 
ছেন, তাহা জ্ঞান'নঠাসম্পাদনাথ উপঘোগী হইলেও, ইহা 'প্ররু তগ্রস্তাবে 

সম্পূর্ণ সত্য নহে £ -জীব স্বরূপতঃ বিহৃম্বভাব হখলে, তাহার সর্ধজ্ঞতের 

মাবরক কিছু হইতে পারে না? ধিনি নিত্য ভ্রিকালজ্ঞ সর্বন্তস্বরূপ, তাহার 
গানের আবরণ কোন বস্ জন্মাতে পারে না; দানের কোন প্রকার 

আববণ হইলেই. সর্বান্তত্বের হানি হইল ১ সর্পজ্ঞত্থ বাহাতে অবস্থিত, শাহাতে 

বিদ্যা। পাবদা পড়তি কোন-পকার গ্রতেদ হইতে পারে না। অতএব 

জীব বিকুম্বভাব নহেন, রন্ষের অংশমাত্র, তাহা হইতে অভিন্ন; পরস্ত বঙ্গ 

চীহাকে অতিক্রম করিনা আছেন ? মুক্তজীবও রঙ্গের অধীন। পুনরায় 

পুরুষবহুত্ব সাংখ্যেৰ সম্মত; কিন্তু দকল পুরুষই যদি বিভুম্বভাব হয়েন, তবে 

অন্ততঃ মুক্তাবস্থায় সকলেরই সেই বিভূত্ব প্রকাশিত হওয়া উচিত 

কিন্তু মুক্তাবস্থারও জীবের কালক্রম আছে, সম্পূর্ণ সর্ধজ্ঞত্ব নাই, ইহা 

সাংখ্যশান্ত্ের সম্মত; এব জীব মুক্তাবস্থাযও বিভুম্বভাব হইলে, 
স্টার সর্ববিধ ব্যতিক্রম ঘটন সম্ভব; কারণ তাহাদের পরম্পরের 

নিয়ামক কেহ নাই; অধিকন্ত সর্ববিধ স্থ্টিস্থিতিলয়সামর্থা কোন মুক্- 

পুরুষের কখনও হইয়াছিল বলিয়া সাংখাকারও বলেন না, এবং তাহার 
কোন প্রমুও গাওয়া যায় না। অতএব সাংখাশাস্কে সম্পূর্ণ ব্রন্ষবিস্তা 
বলিয়া গ্রহণ” করিলে, তাহাতে নানাপ্রকার দোষ পরিলক্ষিত হয়; এবং 

বিশেষতঃ শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি শান্ত্রসকলের সহিত সাংখ্যশান্ত্রের বিরোধ 

উপস্থিত হয়। বেদাস্তদর্শনে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস তাহ! বিশদরূপে প্রদর্শন 

করিয়াছেন। পরম্ত শিষ্ের অধিকার অনুসারে, তাহাকে আংশিক 

্রহ্ধবিদ্তা সাংখ্যশান্তদ্বারা শ্রীভগবান্ কপিলদেব উপদেশ করিয়া- 
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ছেন) এই যথার্থ তথ্য অবগত হইলে আর ইহাতে কোন দৌষ লক্ষিত 
হইবে না। 

পবস্থ ভগব্দ্ ভক্তই সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিগ্ভার অধিকারী ; ভগবদ-ভক্তও স্বীয় 

ইন্দ্রিয়তোগবিষয়ে আসক্তিবিহীন ১ কিন্তু সংসারে তাহার অত্যন্ত দ্েষবুদধি 

নাই ; তিনি সাংসারিক স্খলাভেও অতিশয় উৎফুল্লিত হয়েন না, এবং 

সাংসারিক 'ছুঃখ যাতনায় পতিত হইয়াও তাহাতে অতিশয় ক্রিষ্ট হয়েন ন। : 

স্থখছুংখাদিভোগের প্রতি স্বভাবতঃ নিরপেক্ষ হওয়াতে, তিনি সংসারকে 

অতিশয় ছুঃখময় ও পরিহ্ধ্য বলিয়াও মনে করেন না এবং সাংসারিক 

স্থথসমুদ্ধলাভের জন্ত অতিশয় লালায়িতও নহেন। এবিধ শান্তপ্রকতিক 

মাক্ছিতবুদ্ধি, গুরু এ শান্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাশীল বিদ্বান শিষ্যই সর্বাঙ্গের সহিত 
বরঙ্মবিদ্তা লাভের অধিকারী । এবংবিধ শিষ্োর নিমিত্ত শ্রীভগবান্ বেদব্যাস 
বেদাস্তশান্ত্রের গুঢ় মন্নকল উদঘাটন করিয়। ব্রন্গস্ত্র রচনা করিয়া- 

ছেন। এই পূর্ণ বরহ্ববিদ্তা বর্ণনা করিতে গিয়া তাহাকে শিষোর বিশ্বাস 
দন করিবার নিমিত্ত অপরাপর আংশিকবিগ্ভার ভ্রম প্রদর্শন করিতে 

হইয়াছে; কিন্তু তদ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, তত্বৎ বিগ্তার উপদেষ্টা 

অপর খষিসকলের সম্বন্ধে বা*বিক তাহার কোন অশ্ন্ধা অথবা মতভে? 

ছিল। শ্রীমন্তগবদগীতায়, মহাভারতের শাস্তিপর্বব, বনপর্কে এবং অন্ঠান্ত 

পুরাঁণাদিতে তিনি স্বয়ং সাংখ্যদর্শনের উপদেশ সকল বিশদরূপে 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং সাংখাবিষ্তা যে সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ, তাহাও স্প্রে 

উল্লেখ করিয়াছেন, এবং পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্য স্বন্ং প্রণয়ন করিয়া 

সর্ববিধ বিরোধের আশঙ্কী নিবারণ করিয়াছেন। অতএব এইক্ষণে, সেই 
| প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। 

লাশ সি প্র ইতি পাতঞ্জল-্যোগহ্রং সমাপ্তম্। 

(গুহরিঃ ও তৎসং) 








